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১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর সমগ্র দুনিয়ার মেহনতি জনগণ, 
সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক শিবিরগুলির কাছে যে ব্যক্তির ভূমিকা 
এতিহাসিক ভাবেই অবিসম্বদী হয়ে ওঠে তিনি স্তালিন। সার্থক 
সোভিয়েত বিপ্লবে, আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয় আন্দোলনের এক্যবদ্ধ 
গ্রামের ক্ষেত্রে, ফ্যাসীবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বীরতপূর্ণ সংগ্রামী জয়ে, 
আভ্যন্তরীণ ক্ষেতে উৎপাদন ও বিকেন্্রীকরণের গঠন ও পুনঃগঠনে, জুতি 
সমস্যাগুলির সঠিক সমাধানে ও চীনের নয়াগণতাস্ত্িক বিপ্লবে তার ভুমিকা 
স্বাভাবিক ভাবেই তাকে এই শিরোপা দিয়েছে। আর সেই কারণেই 
মাও-লে-তুঙ মক্কোয় স্তালিনের যাটতম হরম্মবাধ্ধিকীতে বলেন _স্ডালিন 
আছেন তাই সব কিছু ঠিকঠাক চলছে। 

কিন্তু সেই স্তালিদই তার মৃতুুর পর ১৯৫৬ সালে বিংশতি, কংগ্রেসে 
ক্র-শ্চভের নেতৃত্বে বিশুষ্কিত হয়ে ওঠেন । আর সেই কংগ্রেলের হিপোট” 
যখন "চীনের কমিউনিষ্ট পাটি” ও আাও-সে তুঙ ব্যাপক ভাবে সমর্থন করেন 
এবং পিপলস্‌ ডেইলি পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয় এটি একটি এঁতি- 
হাসিক দলিল তখন তা স্বাভাবিক ভাবেই জনগণের সামনে নিয়ে আসে 
এক বিশাল জিল্তাসা চিহ্ন । কারণ যেহেতু আর স্তালিন নেই এবং 
মাওসে-তৃঙ চীনের মত একটি বিশাল পশ্ডাদপদ দেশে একটি সার্থক 
গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করেছেন তাই মাও-সে তুডের উপর এই গণভান্ত্রিক 
ও লমাজতাস্ত্রিক শ্দিবিরের দৃঢ় আস্থা ছিল । কিন্তু আমাদের কাছে 
ব্যাপারটা এমন নয় যে যেহেতু তিনি স্তালিন, সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্ণ- 
ধার অতএব তার যা কিছু চোখ বদ্ধ করে সমর্থন করতে হবে আর বাকি যা 
তা অস্বীকার করতে হবে। তাই এক্ষেত্রে যেমন স্তাজিনের রাজ- 
নৈতিক ও মার্কসবাদী রূপরেখার অনুগামী যারা তারা তার সপক্ষে তাদের 
বিশ্লেষণ রেখেছেন, যদিও তাদের সংখ্যা খুবই নগণা বিশেষত যেহেতু তারা 
কোনও প্রতিষ্ঠিত কমিউনিই পার্টির বা কোন দেশের কর্ণধার নয় তাই 
তাদের বক্তব্য বিশেষ প্রচারেও আলেনি । আবার যারা তৎকালীন 


সোভিয়েত ও চীন) কমিউনিষ্ট পাটির চিস্তা-চেতনার বাহক ছিল তার! 
তাদের বক্তব্য রেখেছেন তাদের সপক্ষে । ফলত: আমর! এই ছুই বিপরীত 
দৃষ্টিভঙ্গী, ঘটন। ও দ্বান্বিকতার আলোকে সেই সময় ও বিশেষত আজ তো 
অতি লহজেই বুঝতে পারি কোনটি ছিল মার্কসবাদী পথ আর কোনটি 
ছিল সংশোধনবাদী পথ । আর এটাই হল সঠিক পথ একজনকে 
বুঝতে হলে । 

ঠিক এভাবেই মাও-সে-তু৪ প্রশ্নটি আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে । 
স্তালিন যেমন তার মৃত্যুর পর হয়ে উঠেছেন বিশুকিত, মাও তেমনি তার 
জীবিতকালেই হয়ে উঠেছেন বিতক্ষিত । কিন্তু তা সত্বেও মাও চিন্তাধার। 
দেশে দেশে কমিউনিষ্ট দলগুলির মধে) বচ্ঠার জলের মত বেড়ে উঠেছে। 
বিশেষত যখন মাও-সে-তুও ক্রু-স্চভের নেতৃত্বে সোভিয়েতকে সামাজিক- 
সাআন্ধাবাদ বলে চিহ্নিত করে এবং নিজের দেশের পু-জিবাদের পিকদের 
ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্চ “প্রলেতারিয় সাংস্কৃতিক বিপ্লব” সম্পন্ন করে। 
নিঃসন্দেহে সোভিয়েতকে তিনি এবং চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি যে ভাবে চিহ্নিত 
করেছে তা তাৎপর্ঘপূর্ন । একথ! অস্বীকার করার কোনে! রাস্তা নেই ॥ 
কিন্ত স্তালিন মারা যান ১৯৫৩ সালের ৫ই মার্চ আর মহাবিতরের সুচন! 
হয় ১৯৬২ সালে ! স্মতরাং এই দীর্ঘ প্রায় নয় বছর মাওয়ের কাধকলাম্পই 
বাকি বা ক্র-শ্চন্ডকে চিহ্নিত করতে এত সময়ই বা কেন লাগলে । ক্ষান 
অনেকেই আজ যুক্তি হিপাবে বঙ্গবেন বা বলেন মহাবিতর্কের আগে সেটি 
ছিল আত্ত:পার্টি মতাদর্শের স্তরে ও ক্রু-শ্চভ তার আগে এতট। সংশোধন- 
বাদী হয়ে ওঠেনি । দ্বিতীয় যুক্তিটি অবশ্য চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে 
বাক্ত কর! হয়েছিল। ঘটনা কিন্তু অন্যরকম কথা বলে। ১৯৭৩ লাল 
থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করলে .দেখি এই সময় কাল জুড়ে 
মাও- ক্র-শ্চভ বা চীনা-নোভিয়েত কমিউনিষ্ট পাটি” একে অন্যের সাথে 
সহযোগিতামূলক রাঙ্জনৈভিক কার্যক্রম চালিয়ে গেছে । হার শুর হয় 
কোরিয় চুক্তির মধ্য দিয়ে। তারপর আফ্রো-এশিয় সম্মেলন, ভিয়েতনামের 
জেনিভ। চুক্তি, ওয়ারস সামরিক জোট গঠন, টিটোপন্থী যুগোল্লাভকে কমিউ- 
নিষ্ট স্বীকৃতি প্রদান ( যে ষুগোল্লাভকে ১৯৪৮ সালে তিনিও লংশোধনবাদী 
বলে চিস্কিত করেছিলেন ) বিংশতি কংগ্রেসকে উচ্ছদিত প্রশংলা! ও 


৮১-পার্টির সম্মেলন বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য । এই রকম প্রতিটি 
আস্তর্জ।তিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উভয়েই যে পদক্ষেপ নেয় তা অত্যান্ত 
পরিস্কারভাবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তো নয়ই বরঞ্চ উভয়েই উভয়ের 
জাতীয়তাবাদী দৃ্রিভঙ্গীতে প্রতিটি আন্দোলন ও রাজনীতিকে নিজেদের 
স্বার্থে বাবহার কবেছেন ॥ যদি হই লাইনের বিশ্ব প্রলেতারিয় দৃষ্টিভঙ্গীতে 
বলা যায়, উভয়েই বুক্রোয়া জাতীয়তাবাদের চচা করেছেন। তাই 
জাতীয়তাবাদী স্বার্থেই যেমন ক্র,শ্চভকে সমর্থন করেছেন এই দীর্ঘ নয় 
বছর ধরে আবার প্রকৃত সেই স্বার্থে ই তার বিরোধিতা করেছেল। তাই 
ক্র.শ্চভ নেতৃত্বের সোভিয়েতকে মহাবিতর্কে স।মাজ্জিক-সাস্রাক্বাদ বলে 
চিহ্নিত করলেই মাও বা চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি মার্কসবাদী লেনিনবাদী পার্টি 
হয়ে যায় না । এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন! আছে অধ্যায়_ ৮, ৯'এর 
মধ্যে । জানি মাও অন্থগামীদের কাছে এটা একট! বিরাট ধাক্কা লাগবে 
সাময়িক ভাবে, কিন্ত আমরা শুধুমাত্র ব্যক্তিগতভাবে কাউকে Defend, 
বা 5187757 করার মধ্যে কোনো উন্নততর দর্শন খু'দ্জে পাই ন! কিন্ত 
ছ:খের বিষয় এটাই যে মাও-সে-তুঙ স্তালিন মূল্যায়নে তাই করেছেন। তা 
সত্বেও আমরা মাও এর উপর বিস্তারিত আলোচন। রেখেছি তার কারণ 
হল যেহেতু আজ দেশ জুড়ে যে রাজনৈতিক নড়াচড়া, এক্যবন্ধ একটি 
প্রলেতারিয় পার্টি এবং আরও বড় কথা হল একটি প্রলেতারিয় ইণ্টার- 
গ্যাশানাল তৈরীর তোড়জোড় চলছে, কিন্তু দুর্ভাগোর বিষয় কোন রকম 
বাছবিচার ছাড়াই এইগুলির একটি জগাখিচুড়ি তৈর:র প্রচেষ্টা চলছে । 
যুক্তি হিসাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তারা দাড় করাতে চাইছে যেহেতু এখন 
“কোলাপস অফ সোস্যালিজম”-এর যুগ তাই আন্তর্জাতিক পু'জ্জির বিরুদ্ধে 
শ্রমিক শ্রেণীর বর্তমানে কোনও আন্তর্জাতিক সংগঠন নেই তাই “সংকীর্ণ” 
মতবাদিক পার্থক/গুলিকে বিচাখ না করে তড়িঘড়ি একট! জোট শক্তি 
তৈরী করে ফেলা হোক । নিঃসন্দেছে এবং পরিহ্কারভাবেই এটি কোন 
মার্কদবাদী-লেনিনবাদী সাংগঠনিক ৩৭ নয়, একটি নিভেছ্রাল, স্থৃবিধাঝাদী, 
সংশোধনবাদী তত্ব । উপ্টোদিকে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও ঘটনাটি প্রায় 
একই রকম ৷ যদিও সামান্য পার্থক্য বর্তমান । ভারতের ৰুমিউনিষ্ট 
গ্র-প্রা ও দলগুলির শতকরা পঁচাত্তর ভাগই তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্বাস করে 


ভারতবর্ষ এখনও নয়া-গণতান্ত্রিক বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে তাই 
মাও-দে-তুত চিন্তাধারাই তাদের একমাত্র পুজি । আর এদের মধ্যে যার! 
এখনে! সম্পূর্ণ সংসদীয় গণতন্ত্রের দিকে নিজেদের বিকিয়ে দেয়নি তাদের 
মধ্যেই এই একাবদ্ছ পার্টি“ গঠনের প্রয়াস দেখ! যাচ্ছে । নিঃসন্দেহে যে 
সব কমিউনিষ্ট দল সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে “সনাজতগ্ই 
ভবিষাৎ” মার্কা স্লোগান এনে স্থিতাবস্থ। বছ্ছায় রাখার যাবতীয় প্রচেষ্টা 
চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের থেকে বিপ্লবকে বাস্তবায়িত করার যে এই আহবান 
তা তুলনামূলক ভাবে একটি P০5৮৪ লক্ষন ৷ একাবদ্ধ পার্টি গঠন ও 
প্রলেতারিয় আন্তর্জাতিক সংগঠন আমরাও চাই । কিন্তু আমরণ তাই 
বলে কোনো রকম জোড়াতালি দেওয়া ছাতার নিচে জড়ো হতে চাই না। 
আমর। চাই প্রতিটি কমিউনিষ্ট দল তাদের মতবাদিক সংগ্রাম সামনে এনে 
পরিক্ষার করে বলুক তাদের আঘাতের লক্ষ্যবন্তভ কি, তারা অন্য বাকি দল 
বা গ্র-পগুলির সাথে কেন কোন দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থকা রাখে, কোন কোন 
কমন প্রোগ্রামে তারা এক হতে চায় এছাড়া তার] বিপ্লবের লক্ষাব্রকে 
আঘাত হানার জ্রম্য তাদের অগ্রবর্তশ বাহিনীর সাথে মজুত বাহিনীর 
শ্রেণীগুলি কি কি বা বিপ্লবের স্তর কোন স্তরে ) তাই শুধুমাত্র বিশ্বজ্ছোড়া 
একাবন্ধ পুজিবাদ-সাআ্জ্র্যবাদের বিপরীতে লড়াকু আন্দোলন গড়ে 
তোলার জন্য কোন রকম তাড়াহুড়ো করে একটি সংগঠন নয়, সংগঠনের 
জন্য এক্যবদ্ধ পাটি” ও গ্র-পগুলির একে অন্যের রাজনৈতিক চরিত্রের সম্বন্ধে 
পরিস্কার দৃষ্টিভঙ্গী থাক? প্রয়োক্তন । তবেই একটি সাংগঠনিক ক্ষেত্রে 
দৃঢ়ত। আসতে পরে নয়তো আমরা দেখেছি শুধুমাত্র সংগঠনের ভন) এই 
রকম অনেক সংগঠন বা জোট বারবার তৈরী হয়েছে অ:র ভেডেছে। (সেই 
জন্য আজ্র আমর! মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারার ও কার্যকলাপ সম্বদ্ধে যতটুকু 
জেনেছি তা শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যে বন্ধ না রেখে সংগ্রামী ভ্রনগণের সামনে 
রেখেছি আবার বলছি মাএ-চিস্তাধারার সংগঠনের আধিস্টাই এর যুল 
কারণ । যদি তার মনে করে মা€-সে-তুড চিস্তাধারা! একটি প্রকৃতই 
মার্কলবাদী-লেনিনবাদী চিস্তাধারা এবং এই প্রবন্ধটি একটি আদতে তাদের 
মেই চিন্তাধারার বিপরীতে একটি প্রতিক্রিয়াশীল তত্ব তবে মতবাদিক 
গ্রামে তারা আক্রমণ হান্থুক । কারণ বিপ্লবী মতবাদ ছাড়া যে বিপ্লব 


হয় লা একথা তাদের নতুন করে বলে দিতে হবে না। অনেকে মাও-সে- 
তুঙের চিন্তাধারার কিছু কিছু অংশকে বাদ দিয়ে কিছু বিছু অংশকে নিয়ে 
আলোচনা করে। যেমন শ্রনেকে মা৪-এর অন্ত সবকিছু বাদ দিয়ে 
সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে অণকড়ে থাকে । আমরা তাই এইভাবে কাউকে 
সাময়িক সমর্থন সাময়িক বিরোধ না করে তার সামগ্রিকতার উপর 
আলোকপাত করেছি । 

এবার একটি কথা বলা প্রয়োক্তন_ এই প্রবন্ধটি মাৎ'সে-তুঙ 
জন্মশতবর্ঘধে প্রকাশের লক্ষো তৈরী হয়েছিল। কিন্তু কোন 
প্রকাশক না পাওয়ায় প্রথমে বহরমপুরের “রৌরব” পত্রিক। “সাংস্কৃতিক 
বিপ্লব” অধ্যায় দুটি প্রকাশ করেছে । তাই আপনাদের কাছে আবেদন 
রাখছি যদি আপনার! এই প্রবন্ধটি সম্পূর্ণরূপে চান তবে রৌরবের জানুয়ারী 
মার্চ ৯৬ সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে পারেন। সমগ্র প্রবন্ধটি শীত্ই 
পুস্তক আকারে যৌথ প্রয়াসে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এই সংখ্যাটি 
মে ৯৬ তে প্রকাশের লক্ষ্য ছিল । নিদারুণ আধিক দূরাবস্থাই প্রকাশের 
বিলম্বতার জন্ট দায়ী । অতএব এক্ষেত্রে আমর! লতিই অসহায়। 


সম্পাদক-_ 
অজয় দাস 


মাও গে তুউ-_একটি মার্কসবাদী লেক্রিনবাদী মূল্যায়ন 


মণি গুহ 


অধ্যায়-_-১ 


জ্ঞালিনের স্বৃত্যু এবং বিশ্ব সমাজতাস্ত্রিক রাজনীতিতে আধুনিক 
সংশোধনবাদ প্রবর্তনে সোভিয়েত ও চীন কম্িউনি পাটির 
যৌথ উদ্ভোগ (১৯৫৩-১৯৫৩৬ ) 


[এক] কোরিয়া” যুদ্ধবিরতি চুক্তি £ ১৯৫৩ সালের ৫ই মার্চ স্তালিন 
প্রয়াত হন । আর তার চার মাসের মাথায়, ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন প্রজ্ঞাতস্ত্র মাকিন সাস্রান্জাবাদের সঙ্গে 
কোরিয়ার যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করে। বক্র.শ্চভ সানন্দে ঘোষণা 
করেন £ সমান্জতস্ এবং ধনতস্ত্রের পারস্পরিক যুদ্ধের যুগের অবসান 
ঘটলে আন্তর্জাতিক উত্তেজ্ঞনা প্রশমনের ভিক্তিত ধনতস্ত্র এবং 
সমান্গতন্থ্ের পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নতুন 
যুগের সুচন! হলো । 

মাও সে তুঙ ঘোষণা করেন ১ তিন বছর যুদ্ধের পরে “আমর! এক মহান 
বিজয় অর্জন করেছি” । 

আর এরই সঙ্গে সঙ্গে স্তালিনের শাস্তিনীতি এবং স্তালিন যুগেরও 
অবসান ঘটলো। এবং আধুনিক সংশোধনবাদী নীতি ও আধুনিক সংশোধন- 
বাদের নতুন যুগের সুচনা হলো। তিন বছরের অধিক কাল ব্যাপী 
আগ্রাসী মাকিন সামাজাবাদের বিরুদ্ধে কোরিয় জনগণের মুক্তি যুদ্ধে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন প্রক্মাতন্ত্র তাদের উভয়ের সংকীর্ণ জাতীয়তা- 
বাদী স্বার্থে বিশ্বের জনগণের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার যুগের ন্মুচনা 
ঘটলে । 

মোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের এই 
অভিযোগ কি মনগড়া, আত্মগত? আন্ন, দেখা যাক্‌, ঘটনা! এবং 
ইতিহাস কি বলে? 

স্তালিন যখন প্রয়াত হন, তখন বিশ্ব রাজনীতিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটনা কি ছিল? 


একদিকে মাঞ্চিন সাঞ্জাজ্যবাদের নেতৃত্বে আরও একটি বিশ্বযুদ্ধ কার্যকরী 
করার লক্ষে] সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা যুদ্ধ আর অপর দিকে, 
নোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিশ্বযুদ্ধ চক্রান্তের প্রতিরোধে সমা তান্ত্রিক 
এবং গণতান্ত্রিক শিবিরের বলিষ্ঠ এবং ব্যাপক শাস্তি আন্দোলন । এটাই 
ছিল তংকালীন আন্তর্জাতিক শ্রেণী সংগ্রামের প্রধান জপ এই প্রেক্ষা 
পটেই তখন ভিয়েতনাম এবং কোরিয়ায় সাস্রাজাবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে 
সশস্ত্র জাতীয় মুক্তি যুদ্ধ চলছিল । কোরিয়ায় একদিকে তখন মাকিন 
সাস্রাজ্বাদের নেতৃত্বে জাতিপুঞ্জের পতাকা কাধে নিয়ে বিভিন্ন সাআজ/ব!দী 
শক্তি এবং তাদের দোসরেরা আর অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও 
স্তালিনের নেতৃত্বে চীন, উত্তর কোরিয়া সমাগ্তান্ত্রিক শিবির এবং বিশ্বের 
শান্তিকামী গণতস্্প্রিয্ মানুষ । এই অবস্থায় ভারতের তৎকালীন 
প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু স্তালিনের কাছে এক চিঠিতে কোরিয়া সমস্যার 
শান্তিপূণ সমাধানের আবেদন জ্ঞান:ন ! নেহরুর চিঠির জবাবে স্তালিন 
জ্রানান £ 

কোরিয় ভূখণ্ড থেকে উভয় পক্ষের সমস্ত বিদেশী সেনাবাহিনী অপসারণ 
করে কোরিয় জনগণকে তাদের নিজেদের সমস্ত! নিজেরা যাতে করে 
মিটিয়ে নিতে পাবে তার ঝাঙাঝরণ সু করাই হচ্ছে শান্তিপূর্ণ ভাবে 
কোরিয় সমস্যা সমাধানের একমাত্র নীতিনিষ্ঠ পথ । 

"এই পথই [ছল কোরিয়া, ভিয়েতনাম, এবং অন্যান্ড দেশে স।আজাবাদী 
আগ্রাসী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সাস্রা্্যবাদ বিরোধী জ্ঞাতীয় মুক্তি সংগ্রামের 
এবং একই সময়ে সাম্রাজ)বাদী যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে শাস্তি আন্দোলনের 
শাস্তিপুণ এক গণতাস্ত্রিক সমাধানের নীতিনিষ্ঠ স্তালিনীয় পথ ৷ 

সাজাজাঝাদী পক্ষ এই নীতি মেনে নেয়নি বলেই কোরিয় যুদ্ধ তিন বছর 
অতিক্রম করতে চলেছিল । 

স্তালিনের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন প্রজাতন্ত্র 
এবং মাক্কিন সাত্রাজ্াবাদের যৌথ উদ্যেগে কোরিয়ায় যে অগ্র সংবরণ 
চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় _পেই চুক্তি কি স্তালিনের নীতিনিষ্ঠ শর্তটির ভিত্তিতে 


স্‌ 


হয়েছিল, না অন্য কোনো শর্ত ছিল? 

কোরিয়ায় অস্ত্র সংবরণের চুক্তিটির শর্ত ছিল নিম্নরূপ £ 

১) কোরিয় ভূখণ্ড থেকে সমস্ত বিদেশী সেনাবাহিনীর অপসারণের 
প্রশ্নটি আপাতত যুলতুবী রেখে যুদ্ধরত উভয় পক্ষই অস্ত্র সংবরণ 
করবে এবং যুদ্ধাবস্থার অবসান ঘটাবে | 

২) উভয় পক্ষ যুদ্ধাবস্থার অবসান ঘটানোর পরে উভয় পক্ষের 
সুযোগ এবং সুবিধে মতো! সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন, প্রজাতান্ত্রিক 
চীন, ছুই কোরিয়া এবং মাকিন সাঘ্রা্ছাবাদের প্রতিনিধিবুন্দ একটি 
সর্বদলীয় রাজনৈতিক সম্মেলনের মাধ্যমে কোনিয় ভূখণ্ড পেকে 
বিদেশী সেনাবািনী অপসারণের প্রশ্নটি বিবেচনা করবে । 

লক্ষ্য করবার বিষয়, প্রস্তাবিত রাজনৈতিক সম্মেলনে বিদেশী সেনা- 
বাহিনী অপল।রণের প্রশ্নটি “বিবেচিত” হবে অর্থাৎ, এ বিবযে আলোচন! 
হবে। বিদেশী সেনা বাহিনী অপসারণের বিষয়টি কোনো 
পক্ষের কাছেই একটি বাধ্যতাযুলক নীতির প্রশ্ন ছিল ন1। 

তা হপে কোন নীতিটি ক্র-শ্চত এবং মাও সে তুও-এর কাছে বাধ্যতা- 
মূলক ডিল? 

যে কোনো মূল্যের বিনিময়ে এমন কি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিনিময়ে ৪ 
_শাস্তি ক্রয় । 

আপাত দৃষ্টিতে উদ।রনৈতিক্ক এই শতেোর পেছনে কোন্‌ রাজনীতি 
এবং দৃষ্টিভঙ্গি কান্ড করেছে? 

শাস্তি স্থাপনে সামাজ্যবাদের সদিচ্ছার প্রতি সাড়া এবং 
একই সময়ে সাম্নাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্র'স্তের ভালিনীয় অবস্থানের 
প্রতি অনাস্থা) 

শাস্তি স্থাপনে লাআ্াজ্যবাদের সদিস্ছাও আগ্রহের প্রতি আন্থ! স্থাপনের 
ফল হাতে হাতেই পাওয়া গেলো । এ বিষয়ে উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান 
এবং কমিউনিষ্ট নেত। কিম ঈল নুঙ্গ লিখেছেন : 

"রাজনৈতিক সম্মেলনের দিন নিকটবতী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই" মান 


৩ 


যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্্রসচিব কুখ্যাত যুদ্ধবাজ ডালেস দক্ষিণ কোরিয়ার €প্রসিডেন্ট 
সিং ম্যান রি-র সঙ্গে একটি তথাকথিত রক-* মাঞ্চিন পাবম্পরিক 
প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদন করেন । এই চুক্তির লক্ষ্য হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ায় 
অনির্দিষ্টকালের জন্য মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাদী সেনাবাহিনী মোত:য়েন 
রাখা এবং যখনই প্রয়োজন হবে তখনই অস্ত্র সংবরণ চুক্তিকে নস্যাৎ করে 
কোরিয়ায় আর একটি আগ্রাণী যুদ্ধ পরিচালনা করা । রক মাক্কিন 
পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি হচ্ছে একটি আগ্রাসী চুক্তি যে চুক্তির ফলে 
মাঞ্কিন সাআজ্যবাদ আমাদের দেশের শাস্তিপুর্ন পুনরৈকে) প্রতিবন্ধকতা! সি 
করতে পারবে এবং আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পাববে । 
সুস্পষ্ট ভাবেই এটি হচ্ছে দেশকে বিক্রী করে দেওয়ার চুক্তি - যে চুক্তির 
সাহাযো সিং মান রি দেশের দক্ষিণার্খে মাক্কিন দস্যুদের কাছে বিক্রী করে 
দিয়েছে । রাজনৈতিক সম্মেলন যখন এগিয়ে আসছে তখন একূপ চুক্তির 
অর্থ রাছনৈতিক সম্মেলনে কোরিয় প্রশ্নের চ্ায়ঙ্গত সমাধানের 
প্রতিবন্ধকতা” ১ 

এই হচ্ছে শাস্তি স্থাপনে স।আজাবাদের সদিচ্ছ! এবং আগ্রহের প্রতি 
আস্ছ স্থাপনের হাতেনাতে ফলক্রুতি ৷ 

দক্ষিণ কোরিয়ার সিং ম্যান রি-র সঙ্গে পারস্পরিক প্রতিরক্ষ। চুক্তি 
সম্পাদনের পরে স্বাভাবিকভাবে কোরিয় ভূখণ্ড থেকে বিদেশী সেনাবাহিনী 
অপপারণের প্রশ্নটি “বিবেচনা” করার ব্যাপারটি অর্থহীন হয়ে খায় এবং 
এ ভাবেই প্রস্তাবিত সর্বদলীয় রাজনৈতিক সম্মেলন ভেস্তে যায়। ফলে 
কোরিয়ার অস্ত্রসংবরন এবং ুদ্ধবিরতি চুক্তিটি কোরিয়ার জাতীয় মুক্তি 
সংগ্রামে এক ভিজ ভাই আত্ম সমর্থনকারী চুক্তিতে পর্যবসিত হয় । 

তাই আজও এই ১৯৯১ সালেও দক্ষিণ কোরিয়ায় মাকিন সেনাবাহিনী 
বহাল তবিয়তে রয়েছে, আজও দুই কোরিয়া রয়েছে, আজ্জও মাকিন 
সাম্রাজ্যবাদ উত্তর কোরিয়ার পরমান্থ গবেষণার আভ্যন্তরীন ব্যাপারে 


* রক আর, ও* কে-্রক অর্থাৎ, রিপাবলিক অব কোরিয়।। 
এটি দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্টু ৷ 





নিলজ্জ” হস্তক্ষেপ করতে পারছে । 

কোরিয় ভূখণ্ড থেকে সমস্ত বিদেশী সেনাবাহিনী অপসারণের নীতিনিষ্ঠ 
মূল প্রশ্থটিকে একপাশে সরিয়ে রেখে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে তড়িঘড়ি 
অস্ত্র সংবরণ এবং যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদনের সত্যিই কোনো প্রয়োজন 
ছিল কি? সাআজ্যবাদ বিরোধীপক্ষ কি সাঞজাজাবাদী পক্ষ থেকে তুলন! 
মূলক ভাবে সামরিক, রাজনৈতিক এবং যুদ্ধ সাংগঠনিক ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে 
পড়েছিল যার ভগ্ত এই নীতিহীন আপোব একান্তই জরুরী হয়ে উঠেছিল? 

কোরিয়ায় অস্ত্র সংবরণ চুক্তি, স্বাক্ষরের পরে মাও সে তুঙ লিখেছেন: 

“তিন বছর “মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসন প্রতিরোধ এবং কোরিয়াকে 
সাহাযা করে!” যুদ্ধের পরে আমর এক মহান বিজ্ঞয় অর্জন করেছি $**১ 

"আমাদের চাইতে অস্ত্র সক্্ায় অনেক গুণ বেশী সজ্জিত ছিল মাঞ্ফিন 
সাআজ।বাদ । তা সব্বেও আমর বিক্ষয় অর্জনে সমর্থ হয়েছি এবং তাকে 
চুক্তি করাতে বাধ্য করিয়েছি । এই চুক্তি কি করে সম্ভব হলো ? 

“প্রথমত, সামরিক ভাবে মাঞ্চিনী আগ্রাসীরা। প্রতিকূপ অবস্থায় ছিল ॥ 
যদি তারা চুক্তি না৷ করতে! তবে যুদ্ধের সমগ্র লাইনকে ভেদ 
করা ঘেতো এবং সেউল * জনগণের অধিকারে চলে 
আসতো । গত বছরের গ্রীষ্ম কালেই এই অবস্থা প্রত্যক্ষ হয়ে 
উঠেছিল । 

“দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক ভাবে শত্রুর অনেকগুলি আভ্যন্তরীণ দম্ব ছিল 
এবং বিশ্বের ভ্রনগণ শাস্তি দাবী করছিল । 

“তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক ভাবে কোরিয়ার বিরুদ্ধে আগ্রাসী শত্রু বিপুল 
পরিমান অর্থ বায় করেছে এবং তার বাজেটের রাজস্ব আর বায়ের মধ্যে 
ভারসামা ছিলন] 1৮২ 

মাও সে তু _এর বিশ্লেঘণানুযায়ী দেখা যাচ্ছে সাম্রাজাবাদ বিরোধী- 
পক্ষ সামরিক, রাঞ্জনৈতিক, নৈতিক এবং যুদ্ধ সংগঠনিক ক্ষেত্রে শক্ত 
পক্ষের চাইতে অনেক বেশী অনুকূল এবং স্ডবিধাস্ঞনক অবস্থায় ছিলস- যার 
*সেউল দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী এবং মাকিন সেনাবাহিনীর প্রধান ঘাটি) 


৫ 


ফলে আগ্রাসী শক্তিকে চুক্তিতে বাধ্য করাও সম্ভব হয়েছিল ) 

তা হলে কোরিয় ভূখণ্ড থেকে সমস্ত বিদেশী সেনাবাহিনী অপসারণের 
প্রশ্নটি মুতৃত্বী রাখার দাবী কি আগ বাড়িয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং 
প্রজ্ঞাতাস্ত্রিক চীন থেকেই করা হয়েছিল? যদি সাস্রাজ্যবাদ বিরোধী 
পক্ষের অবস্থা এতোই অনুকুল তা হলে কেন তারা দক্ষিণ কোরিয়ার 
রাজধানী সেউল দখল করে মাফিন তাবেদার সরকারের শৃঙ্ধল থেকে জন- 
গঞ্চকে মুক্ত করেনি? কেন তার! উভয় পক্ষের দ্বারা রাজনৈতিক 
সমাধানের অপেক্ষায় থাকলেন? যদি সাড্রাঙ্রযবাদ বিরোধীপক্ষের অবস্থা 
এতোটাই অনুকুল ছিল _তবে মাফ্রিন সাস্রাজ্যবাদ যথন সিং মন বির 
সঙ্গে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তিতে উদ্যত হয়েছিল তখনই কেন সোভিয়েত 
ইউনিয়ন এবং প্রচ্ছাতাস্ত্রিক চীন অস্ত্র সংবরণ চুক্তি বাতিল করে পুনরায় 
যুদ্ধ আরভের ভুমকি দেয়নি ? 

এ সব করা হয়নি কারণ, তা হলে অন্তঞ্জাতিক পরিস্থিতি আরও জটিল 
হয়ে উঠবে, সাস্রাজাবাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কঠিন হয়ে উঠবে 
বলে । তাই মাও সে তুঙ এর কাছে কোরিয়ায় অস্ত্র সংবরণ এবং য-্ধ 
বিরতি চুক্তি এক “নহান বিদ্রয়্, কিন্ত কোরিয় জনগণের কাছে? জ্ঞাতীয় 
মুক্তি যোদ্ধাদের কাছে ? 

তাদের কাছে এই চুক্তি ছিল এক ঘৃণ। আস্মসমর্পন এবং 
বিশ্বাসঘাতকতা । 

আর এটাই ছিল সংকীর্ণ বুর্োয়। জ্ঞাতীয়তাবাদ । আর এই বিশ্বাস- 
ঘাতকতার রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত ভীতি হচ্ছে আধুনিক সংশোধনব!দ 
এবং আরও সুনির্দিষ্ট ভাবে, ক্রু-শ্চতীয় সংশোধনবাদ । 

অবিশ্বাসা কিন্তু এটাই ঘটনা, এটাই ইতিহাস ॥ ক্র-স্চভ এবং মাও" 
এর যৌথ নেতৃত্বে “শাস্তি নীতির” ভিত্তি কি ছিল? 

এই “শাস্তি নীতিপর ভিত্তি ছিল শান্তি স্থাপনে স।আ্রাজ্যঝাদের সদিচ্ছায় 
এবং আগ্রহে আস্থা এবং একই সঙ্গে সাআজাবাদী য.দ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে 
স্তালিনীয় শাস্তি নীতির প্রতি এবং দুই সমান্তরাল বিশ্ব বান্রারের স্তালিনীয় 


ভি 


তত্বের প্রতি অনাস্থ!। আর তাই যে কোনে! মূল্যে শাস্তি ক্রয় করে 
আস্তর্জাতিক উত্তেক্বন| প্রশমন এবং সাত্রাঙ্ঞাবাদী বিশ্ববান্দারে শাস্তিপূর্ণ 
প্রতিযোগিতার অদম্য লালসা এবং বাসন! । 

আর এটাই আধুনিক সংশোধনবাদ ৷ 

স্তালিনীয় শান্তিনীতির ভিত্তি কি ছিল ? শান্তিস্থাপনে সাআ্জাবাদের 
সদিচ্ছা ও আগ্রহে আস্থা-না, ব্যাপক জনগণের সাআাজ)বালী য.দ্ধ চক্রোস্তের 
বিরুদ্ধে শান্তির জ্ঞন্ক আপোবহীন সংগ্রামী মনোভাবের প্রতি অবিচল 
আম্মা ? 

এটাই ছিল তৎকালীন শাস্তির প্রশ্থে কণসবাদী লেনিন- 
বাদী অবস্থান বিচারের কষ্টি পাথর । 

কি ভাবে শান্তি রাখতে হতে পারে এই প্রশ্নের উত্তরে স্তালিন 
বলেছেন £ 

“যদি জনগণ তাদের নিছেদের হাতে শাণ্ডি রক্ষার কাজ তুলে নেয় এবং 
শেষ পৰ্যন্ত তা উবে” তুলে ধরে রাখে, তা হলেই শাস্তি রক্ষিত হতে পারে "* 

“তাই যু দ্ধবাঞজ্দের নারকীয় চক্রান্তের সুখেল খুলে দেওয়ার বাপক 
অভিযানের মাধ্যমে শাস্তি রক্ষার কান্রই আন্রকের দিনের সব চাইতে 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ 1” ৩ 

স্তালিনীয় শাস্তিনীতি কি শাস্তি স্থাপনে সাত্রাজ্ছাবাদের সদিচ্ছা এবং 
আগ্রহের প্রতি আস্থা পোষণ করতো! 1 স্তালিন বলেছেন £ 

“আন্তজাতিক পুভিবাদ আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে এ কথা 
সিশ্বাল কর] নেহাৎ বোকামী ।**ঠিক এই কারণেই এট! ধরে নিয়েই 
আমাদের অগ্রসর হতে হবে যে, আন্তর্জাতিক পুজ্িবাদ আমাদের বিরুদ্ধে 
সমস্ত প্রকারের জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত থাকবে।” ৪ 

অথচ ক্র-শ্চভ এবং মাও সে তু$ এর স্তালিনোত্তর শান্তিনীতি ছিল 
একেবারেই বিপরীত 1 তাদের শায্তনীতি ছিল শাস্তি স্থাপনে সাআ্রাজ্য- 
ঝাদের সিচ্ছায় এবং আগ্রহের প্রতি আস্থা এবং সাআজ্ঞ্যবাদী য.দ্ধ 
চক্রান্তের বিরুদ্ধে জনগণের চেতনা, ক্রোধ ও দ্বণ। উদ্রেক করার পরিবর্তে -_ 


৭ 


জনগণকে সংসঠিত করার পরিবর্তে সাস্রাচ্যবান্গের শাস্তি স্থাপনে সনিচ্ছার 
মিথো মোহ স্মপ্ি করে জনগণকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে সাস্রাজাবাদের সঙ্গে 
টেবিলের চার পাশে বসে কুটনৈতিক আলোচনাকেই একমাত্র পথ করে 
তার অনুসরণ কর! এবং ভ্রনগণকে মতাদর্শ ও রাঞ্জনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র 
থেকে সরিয়ে রেখে তাদের মতদর্শপত এবং রাজনৈতিক ভাবে নিরস্ত্র এবং 
উদ্চোগন্ীন করা । 

না, দেই দিন ১৯৫৩ সালে কোরিয়ায় আত্মসমর্থনকারী চুক্তি স্বাক্ষরের 
সময়ে মাও সে তু এবং চীন কমিউনিষ্ট পার্টি মার্কসব৷দ লেনিনবাদের 
পতাকা উত্বে” তুলে ধরে ক্র-শ্চভীয় সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে এসে 
দুনিয়ার কমিউনিষ্টদের পথ দেখাননি । বরঞ্চ ক্র-শ্চভের হাতে হাত আর 
কাধে কাধ মিলিয়ে সোভিয়েত সংশোধনবাদকে বিনা বাধায় আন্তজ্রাতিকী - 
করণে সক্রিয় ভাবে সাহাযা করেছেন । অবিশ্বাস্য. কিন্তু নির্মম সত্য ॥ 

৫ 

মাও সে তু এর বক্তবোর স্ব-বিরোধিতা এবং অসঙ্গত লক্ষ্য করুন । 
মাও নে তু কোরিয়া চুক্তিকে একনাব বলেছেন “মহান বিজয়” ( আগেই 
উদ্ধংত ) এবং আর একবার বলেছেন “আপোষ” । যখন তিনি কোরিয়া 
চুক্তিকে “মহান বিজ্রয়” বলেছেন তখন তিনি আরও বলেছেন “চুক্তি 
করতে শক্রদের বাধ্য করিয়েছেন” ( আগেই উদ্ধত )) যদি চুক্তি করতে 
প্বাধ্য” করানোই হয় - তা হলে তা আবার “আপোষ” হয় কি করে? 

১৯৫৭ সালে মক্ষোতে অনুষ্ঠিত ১২ পার্টির সম্মেলনে মাও বলেন £ 

“কোরিয়ার ৩৮ অংশে আমরা কি আপোষ করিনি?” * 

মাও এর এই পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য দুটিই সঠিক । কোরিয়া চুক্তি 
জাতীয়তাবাদী চীনের কাছে ছিল এক “মহান বিজ্ঞয্গ। কারণ, সাআচ্া- 
বাদী শক্তি উত্তর কোরিয়! থেকে, বিশেষ করে, জুলু নদীর তীর থেকে দরে 
যাওয়ার ফলে সাগ্রাজ্যবাদ কর্তৃক চীন আক্রমনের আশঙ্কা আর থাকেন] । 
তাই জাতীয়তাবাদী স্বার্থের দৃষ্টিতে কোরিয়া চুক্তি চীনের পক্ষে এক “মহান 
বিঞ্কয়” এবং এই জ্রস্ত মাও সে তৃ৪-এর চীন ক্র-্চভের কাছে কৃতজ্ঞ । 


এই প্রদঙ্গেই উল্লেখ প্রয়োজন যে, উত্তর কোরিয়ার রাজধানী লিয়ং- 
ইয়ঙ্গ-এর পতনের আগে এবং জুলু নদীর তীর পর্যন্ত মাফিন সেনাবাহিনী 
না আসা। পযন্ত স্তালিনের বারংবার অনুরোধ সবে চীন কোরিয়া য.ছ্ে 
জড়িয়ে পড়তে রাজী হয়নি ॥ মাক্িন সেনাবাহিনী যখন জুলু নদীর তীরে 
পৌছায় তখনই চীন আক্রান্ত হতে পারে এই আশঙ্কায় মাঞ্ষিন সেলা- 
বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিহত করবার প্রয়োজনীয়তা চীন অন্ুভ্ভব করে। 
চীনে কোরিয়া যচ্ধে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য হয় চীনের নিরাপত্তার 
কারণেই, কোনে! মহান প্রলেতারিয় সাস্তর্জাতিকতাবাদের জন্য নয় । সেই 
অর্থেই মাও সে তুঙ্গ-এর কাছে কোরিয়া চুক্তি ছিল “মহান বিজয়” । - 
কারণ চীনের নিরাপত্তা তখন স্বনিন্চিত । এই প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখ 
কর! প্রয়োজন যে; কোরিয়াকে সামরিক ভাবে সাহাধা করলেও কিন্তু চীন 
প্রজাতন্ত্র চীনে মাস্ফিন মালিকানাধীন কারখানা ও সম্পত্তি সমহহ বাজেয়াপ্ত 
বা জাতীয়করণ করেনি ॥ মাক্কিন সাম্রাজ্যবাদ কিন্ত কোরিয়া য.চ্ছে চীনের 
যোগদানের “অপরাধে” চীনের সঙ্গে সমস্ত ব্যবদা বাণিজ্ঞা, লেন-দেন বন্ধ 
করে দিয়েছিল এবং সাগরপারের (০59৫5295) চীনের যাবতীয় সম্পত্তি 
ও সম্পদ আটক করেছিল । প্রতিবাদে চীন মাক্ষিন মালিকানার 
কারখানা ও বাবসাগুলিকে রাষ্ট্রীয় খবরদারীর আওতায় এনে 
রেখেছিল ॥ 

শ্যবন মাকিন য.ক্তর/্ট কোরিয়া য.দ্ধের অজুহাতে আমাদের সাগর- 
পারের যাবতীয় সম্পত্তি আটক করে এবং আমাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক 
অবরোধ এবং বাধা-নিষেধ চাপিয়ে দেয়। তখন আমাদের গভর্ণমেন্ট তার 
জবাবে ১৯৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর এক ঘোষণায় জ্ঞানিয়ে দেয় যে, 
মাঞ্ষিন ফ্ক্তরাষ্ট্রের সায্জাজ্ঞ)বাদীদের সম্পত্তিতে নিয়ন্ত্রণ জারী করা 
হয়েছে ।” ৬ 

এই উত্তর কোরিয়া থেকে মাঞক্চিন সেনাবাহিনী সরে যাওয়া ষেমন 
চীনের - জ্ঞাতীয়তাবাদী স্বার্থের দিক থেকে ছিল “মহান বিজয়” তেমনি 
সমগ্র কোনিয় জনগণ এবং দুনিয়ার মুক্তিকামী জনগণের স্বার্থের দিক 


৯ 


থেকে কোরিয়া চুক্তি ছিল “আপোব” একটি আত্ম-সমর্পনকারী, বিশ্বাস- 
ঘাতী আপোষ ৷ 

কিন্তু ক্র-শ্চভ কোন স্বার্থে কোরিয়া চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন 

১৯২৫ সালে মস্কেোস্থিত স্তাদলভ বিশ্ববিয়ালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে স্তালিন যে ভাষণটি দিয়ে - 
ছিলেন তার একাংশের উদ্ধংতি এখানে দেওয়া হলে।। এই উদ্ধংতি থেকেই 
বোঝা যাবে ক্র-শ্ভ কোন স্বার্থে কোরিয়! ঢুক্তিকে স্বাক্ষর করেছিলেন । 
এঁ ভাষণে স্তালিন বলেন £ 

“চীনের মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন ? কিন্তু কেন? তা কি বিপদজ্জনক 
হবে না? এর ফলে কি অন্য দেশের সঙ্গে আমাদের স.ঘাতে নিয়ে যাওয়া 
হবে না?" 

“এই হচ্ছে “জাতীয়তাবাদী মানসিক গঠণের” নয়া ধরণ - যা অকটোবর 
বিপ্লবের বৈদেশিক নীতির বিলোপ সাধণ করতে চায় এবং অধঃপতনের চর্চা 
করতে চায় /”এ 

দই কোরিয়া এক হোক্‌ । কোরিয়া ভূখণ্ড থেকে সমস্ত বিদেশী সেনা- 
বাহিনী অপসারিত হোক্‌. অপরের এ সব সমস্যা নিয়ে মাপ! থামিয়ে, নাক 
গলিয়ে কোনো স্বার্থে সোভিয়েত ইউনিয়ন মাঞ্কিন সাগ্রাজা বাদের সঙ্গে 
সংকট ডেকে আনবে? তাতে কি সোভিয়েত ইউনিয়নের “তায়? 
স্বার্থ সাধিত হবে 1 হবেনা । বরঞ্চ, বিপদ ডেকে আনা হবে । তাই, 
কোরিয়া জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের স্বার্থ, প্রলেতারিয় আন্তর্জা তিকতাবাদের 
স্বার্থ লাজলি যায় যাক, আমাদের নিজস্ব স্বার্থ হচ্ছে মঃফিন সাআজ। 
বাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে বিশ্ববাজারের প্রতিযোগিতায় আদা । এই 
ছিল ক্রু-শ্চভের স্বার্থ । 

স্তাদ'লভ বিশ্ববিদ্যালয়ের দোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রু,স্চতদের লক্ষ্য করেই, 
স্তালিন আরও বলেন £ “এ হচ্ছে জাতীয়তাবাদের এবং অধপাতের পথ - 
প্রলেতারিয় আন্তর্জাতিকতাবা্দের সম্পূর্ণ বিলুপ্তির পথ । কারণ, এই 
রোগে জর্জরিত লোকের! আমাদের দেশকে সমগ্রের অংশ হিসেবে 
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দেখেনা ॥ অর্থাৎ, বিশ্ববিপ্রব আন্দোলনের অংশ হিসেবে দেখেনা । 
তারা এই আন্দোলনকে আরম্ভ এবং সমাপ্তি হিসেবে দেখে এবং মনে করে 
আমাদের দেশের স্বার্থে আর অন্যান্য সকল দেশের স্বার্থ জ্বলাঞ্ভলি 
যাক ৷ 1৮৮ 

এ একই প্রসঙ্গে স্তালিন আর এক জ্ঞায়গায় বলেন ২ “হয় আমর! সমস্ত 
দেশগুলির প্রলেত্ারিয়েত এবং নিপীডিতদের সোভিয়েত ইউনিয়নের 
শ্রমিকশ্রেণীর চারপাশে সমাবিষ্ট করার বিপ্লবী পলিসি চালিয়ে যাই, 
অথবা. আমর! আমাদের বিপ্লবী পলিসি পরিত্যাগ করি এবং আন্তর্জাতিক 
পু*প্রিকে অনেকগুলি মৌলিক সুযোগ স্বিধে দিতে সম্মত হই 1” 

ক্র.শ্চভ * আন্তৰ্জাতিক পু*ছিকে অনেকগুলি মৌলিক সুযোগ স্থবিধে” 
দেওয়ার পথই খুলে দেন কোরিয়। চুক্তির মাধ্যমে ॥ এ একই প্রসঙ্গে 
স্ৰালিন অন্তর বলেন £ “ জাতীয়তাবাদের বিপদকে অবশ্যই পাটির মধ্যে 
বুজ্জেণয় প্রভাব বৃদ্ধির উৎস বলে মনে করতে হবে। 

“এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, যদি প্রথম বিজয়ী দেশকে বিশ্বের বিল্লাধী 
আন্দোলনের পতাকাবাহী রাখতে হয়, তা হলে তাকে অকটোবর বিপ্লবের 
বৈদেশিক নীতির ভিত্তিতে পুরোপুরি আতস্তঙ্জ।তিকতাবাদী হতে হবে এবং 
বৈদেশিক নীতিতে কম প্রতিরোধী ভ্ঞাতীয়তাবাদের পথ হচ্ছে বিচ্ছিয়তার 
পথ এবং প্রথম বিজয়ী দেশের ধ্বংসের পথ” ৮* 

স্তালিনের মৃত্যুর পরে ক্র.শ্চভ মাও যোগ সাজসে এই "ধ্বংসের পথই” 
বেছে নেওয় হয়েছিল আর সেই ধ্বংসই ঘটেছে । 

[হই] বিশ্বের জনগণকে বাদ দিয়ে শাস্তি প্রচে&) ২ ১৯৫৩ 
সালের ই মার্চ স্তালিন প্রয়াত হন, আর এ বছরেরই নভেম্বর মাসে 
মস্কোতে বিশ্ব শাস্তি পরিষদের এক বৈঠক অন্থভিত হয়। এ বৈঠকেই 
স্তালিন অনুস্থত শাস্তি নীতি পরিত্যক্ত হয় । গণ-সংগঠণ এবং গণ” 
আন্দোলন ভিত্তিক, সাস্রাজ্গাবাদী যুদ্ধ চক্রান্তের মুখোস খুলে দেবার গণ- 
প্রচার ভিত্তিক শাস্তি সংগ্রামের পরিবর্তে শাস্তি স্থাপনে সাম্রাজ্যবাদের 
সদিচ্ছা ও আগ্রহের উপরে আস্থা ভিত্তিক, জনগণ এবং গণ শাস্তি- 
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সংস্রামকে এড়িয়ে গিয়ে টেবিলের চারপাশে উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের 
কুটনীতির মাধাসে শাস্তির বাতা-বরণ স্থষ্টি করে “আন্তজাতিক উত্তেজন? 
প্রশমনের অলীক প্রচেষ্টা হয় শাস্তি রক্ষা ও স্থাপনের একমাত্র পথ । 

শাস্তি পরিষদের বৈঠকের প্রস্তাবাদি অনুমোদনের জুন্চ অতুর ভবিষাতে 
একটি বিশ্ব শাস্তি সম্মেলন আহ্বান করার সিদ্ধান্তও এই বৈঠকে গ্রহণ কর 
হয়। চীন কমিউনিই পাটির প্রতিনিধিও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন 
এবং এই লব সিদ্ধান্ত গ্রহণের শরিক ছিলেন । সে দিন কিন্তু চীন 
কমিউনিষ্ট পার্টি ১৯৬৩ সালের মতো এ লব সিদ্ধান্তের কোনে। প্রতিবাদ 
করেনি, বরঞ্চ সক্রিয় ভাবেই ক্রু-স্চভীয় সংশোধনবাদী নীতিতে মদত 
জুগিয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজ্জন যে, এই বৈঠকের প্রস্তাবিত 
বিশ্ব শাস্তি সম্মেলন আর কোনে! দিনই আহবান কর! হয়নি ॥ 

[তিন, ভিয়েতলাম £ যে কোনে! মুল্য শান্তি ক্রয় £ ১৯৫৩ 
সাপের ৫ই মার্চ স্তালিন প্রয়াত হন, আর ১৯৫৪ সালে আমেরিকার রাষ্ট্র 
সচিব ডালেস হুমকী দিয়ে ঘোষণ! করেন যে, ভিয়েতনামীরা। যদি দিয়েন-_ 
বিয়েন--ফু থেকে আর এক পা এগোবার চেষ্টা করে তবে আমেরিক। 
ভিয়েতনামে আনবিক বোম! বর্ধন করতে বাধ) হবে । ভাবখানা এমন _ 
খেন দিয়েন-বিয়েন-ফু-র পরের অঞ্চল গুলির খোদ মালিক আমেরিকা আর 
ভিয়েতনামীরা আগ্রাসী ! এই ওছ্ধত হুমকী সত্তেও ডালেস-এর বক্তবোর 
কোনো রকমের প্রতিবাদ না করে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত 
নেহেরু থেকে আরম্ভ করে যুগোশ্লাভিয়ার সংশোধনবাদী টিটো» মিশরের 
নাসের, এমন কি চীন কমিউনিষ্ট পাটির নেতা ও চীন প্রজ্াত্স্তরর স্বর।ষ্টর- 
মন্ত্রী চৌ"এন-লাই পর্যন্ত সকলে “গেলো” “গেলো” আর্তনাদ তুলে পরিস্থিতি 
সামাল দিতে এগিয়ে আসেন । ডালেস-এর এই ছবিশীত ওদক্ষতোর জবাবে 
ছনিয়াব্যাপী বিশাল, বিশাল প্রতিবাদ এবং ধিকার সংগঠিত না করে 
“শাস্তির ললিত বাণীর” ফেরি ওয়াল।রা এক সঙ্গে গল! মিলিয়ে ভিয়েতনাম 
তথ! দুনিয়ার শান্তিরক্ষার এক্যতান শুর করেদেন। যে কোনো মুলে) 
শাস্তি ক্রয় করার জন্চ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং প্রজাতান্ত্রিক চীনের উদ্চেগ 


১২ 


শুরু হয়ে যায় - যেন ছনিয়ায় একটি মাত্রই দ্বস্থ রয়েছে আর তা হচ্ছে 
শাস্তির সঙ্গে যুদ্ধের দন্ছ! সমাক্্স্থ বনাম ধনতম্ব- জাতীয় মুক্তি বনাম 
সাআজ্ঞাবা৭ এ লব দ্বন্বলি যেন "সার “নই । তাই, যে কোনে! খুলো, 
এমন কি, জাতীয় যুক্রিঘুদ্ধ প্রতাহার ব1 শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্রের প্রশ্নটি 
পরিত্যাগ করার বিনিময়ে শাস্তি ক্রয় করা যেতে পারে_ এই স'শোধন- 
বাদী তব উপস্থিত করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের কমিউনিঈ প।টি” 
ভিয়েতমিনদের উপরে “শাস্তি” চাপিয়ে দেয় । 

জ্রেনিভা চুক্তি সম্বন্ধে জাতিপুঞ্চ থেকে প্রকাশিত “ভিয়েতনাম £ হিষ্টরি 
ডকুমেন্ট আগু গপিনিয়ন অন মেজর গয়াস্ড' ক্রোইসিন”" শীর্ক বিশাল 
বইখানায় বলা হয়েছে £ 

“চীন এবং সেভি্সেত ইউনিয়ন উভয়েই ভিযেতমিনদের উপরে প্রবল 
চাপ স্থট্টি করে যেসব অঞ্চল তার! [ভিয্েতমিনর।] মুড করেছিল তার 
অনেকটাই ছেড়ে দিতে বাধা করে এনং লাগুপ ও কঞ্গোডিয়ার, উপর থেকে 
অধিকার ছেড়ে দিতে বাধা করে 7” 

দিয়েন-বিয়েন ফু শিশ্ুয়ী জেনারেল গিয়াপ তার স্থবিখ্যাত বই - 
“'দিয়েন-বিয়ন ফু” তে বিশেষ ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন 2" দিয়েন-বিয়েন ফু র 
বিজয়ের সময় লাওল এবং পেথেটলাও গেরিল! ঝাহিনীগুলি ভিয়েতনামী 
বাহিনীর সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে লাৎস-এর বিশাল অঞ্চলে তাদের 
ক্ষমতা এবং শাদনকে সংহত করেছিল এবং কম্বোডিয়াতে খেমের রুদ্র 
বিপ্লবী শক্তি ভিয়েতনামী বাহিনীর নেতৃহে সংগঠিত হয়েছিল । 

কিন্ত জোনিভা। চুক্তিতে লাওস আর কম্বোডিঘার উপরে ভিয়েতনামের 
কোনে! অধিকার থাকেনা, তাই আন্ও ১৯৯৬ সালেও লাওস সার 
কম্বোডিয়া একদিকে ভিপ়েতনামকে শায়েস্ত) করার দ্রন্ভ মাক্ষিন সাআ্রাজ্য. 
বাদের আর অপর দিকে কঞ্থোডিয়। চীন প্রজাতন্ত্রের তুরুপের তাস হয়ে 
রয়েছে ! 

[চার] আক্রো-এশিয় সম্মেলন ১ ১৯৫৩ সালের ৫ই মার্চ স্তালিন 
প্রয়াত ছন, আর তার এক বছরের মধোই নেহেরু, নাদের, টিটো, চৌ এন- 
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লাই এর সম্মিপিত নেতৃহে আদ্রো-এশিয় ঝান্দ,ং সম্মেলন অনুভিত হয় । এই 
সম্মেলন, কার্যত, লেনিন এবং সভ্তালিনের শোষক এনং শোধিতের শাসক 
এবং শাপিতের ছুই বিশ্বতত্ব বাতিল করে এবং তিন বিশ্বতত্বের মতাদর্শগত 
ও রাছ্গনীতিগত ভিত্তি তৈদ্নী করে । এই সম্মেলন উপনিবেশিক ধরণের 
দেশগুলির শাসকশ্রেনীর হাতে সাস্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন ও সংগ্রা- 
মের উদ্যোগ তুলে দেয় এবং স্বেচ্ছায় স্বাধীন প্রলেতারিয় রাজ্রনীতি ও 
নেতৃত্ব পরিত্যাগ করে । এই সম্মেপনেই “ঞ্জোট নিরপেক্ষ তৃতীয় শিবির” 
গড়ে তোলার এবং একই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নেতৃত্ব পরিতাগের 
উদ্যোগ গ্রহণ কর! হয় এবং এ ভাবেই সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের 
মধ্যে কে তৃতীয় বিশ্বের কুটনীতিতে আধিপতা বিস্তার করবে সেই 
জাতীয়তাবাদী ঠাণ্ডা যুদ্ধ সুরু হয়ে যায়। গড়ে তোল! হয় “তৃতীয়পথ”, 
প্রত্যাঘাত হয় প্রলেতারিয় পণ, পরিত্যক্ত হয় বিশ্ব বপ্পবের অংশ 
হিসেবে সাআজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় বিপ্লবের ধারণা এবং কর্মকাণ্ড । 
১৯৪৯ সালে মাও সে তু বলেছিলেন £ “কেবলমাত্র চীনেই নয় সমগ্র বিশ্বের 
সমস্ত জাতিগুলিকেই আজ, হয় সাত্রাঙ্জাবাদের আর নয়তো সমাক্ষতম্ত্রের 
পাশে এলে দাড়াতে হবে এর কোন বিকল্প নেই, নিরপেক্ষতার 
নীতি ধোকাৰাজীর নীতি, তৃতীয় পন্থার কোনো অস্তিত্ব 
নেই।” ১, 

১৯৪৯ সালে মাও লেনিন এবং স্তালিনের দুই বিশ্বতন্থ উদ্বে তুলে ধরে- 
ছিলেন । তৃতীয় পথ, তৃতীয় শক্তি এবং নিরপেক্ষতার, “ধেশাক। বাজীর 
রাজনীতিপ্র মুখোস খুলে দিয়েছিলেন । স্তালিন নেতৃত্বের ছত্রছায়া বিহীন 
মাও সে হুঙ এর ‘স্বাধীন’ নেতৃহের কি শে/চনীয় অধঃপতন | 

[পাচ] ওয়ারস সামরিক জোট £ ১৯৫৩ সালের ৫ই মাচ” স্তালিন 
প্রয়াত হন আর ১৯৫৫ সালের মে মালে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির উষ্ণ 
সমর্থনে এবং আতৃপ্রতিম প্রতিনিধি হিদেবে অংশ গ্রহণে সুনিশ্চিত হয়ে 
ক্র-শ্ভ ন্যাটে। সামরিক জোটের বিরুদ্ধে ওয়ারস সামরিক জেট গঠন 
করেন। এই সামরিক জেট গঠণের রাজনৈতিক ও মশ্াদর্শগত ভিত্তি 
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ছিল : মুল জনগণকে বাদ দিয়ে শক্তিমন্তার রাজনীতি ! 

ওয়ারস সামরিক জোট গঠণকালে ক্রু-শ্চভ সদর্পে ঘোষণা করেন : যুদ্ধ 
বাধানো কিংবা শান্তি রক্ষা কর!_-এই উভয় অবশ্থা-ই নির্ভর করে মাক্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন__এই দু'টি অতিকায় শক্তির ইচ্ছা বা 
অনিচ্ছার উপরে । স্পষ্টতই ক্র-শ্চভের এই দস্তোক্তি সাআমক্যবাদই যুদ্ধের 
উৎস এই লেনিনীয় তত্ব নাকচ করে । মা-ও-সেতুঙ এবং চীন কমিউনিষ্ট 
পার্টি” কিন্তু যুদ্ধের উৎস যে সাস্রান্ঞাবাদের মধ্যেই নিহিত রয়েছে, যুদ্ধ- 
বিরোধিতা বা শান্তি রক্ষার যুল মার্কসবাদী লেনিনবাদী পথ যে মৌল 
আভ্যন্তরীন শক্তি সম,হকে সচেতন এবং সংগঠিত কর! এ সব ঙ্গেনিনীয় 
তব উপস্থিত করে ক্র.শ্চভের সমাপ্পোচনা বা বিরোধিতা করেনি, বরঞ্চ, 
ওয়ারস সামরিক ভ্ঞোট গঠণে চীন কমিউনিষ্ট পাটি” তার প্রতিনিধি 
পাঠিয়ে উঞ্ণ সমর্থনই জানিয়েছে ॥ 

ছয়] যুগোল্লাতিয়। প্রসঙ্গে ১৯৫৩ সালের ৫ই মার্চ স্তালিন 
প্রয়াত হন, আর ১৯৫৪ সালের জুন মাসে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থনে 
এবং সহযোগিতায় ক্রু-শ্চভ টিটোচক্রের “জাতীয় কমিউনিভমন্মার্কসবাদ- 
লেনিনবাদ সম্মত বলে ঘোষণা করেন এবং স্তালিনকে “উগ্র জাতীয়তাবাদী” 
বলে নিন্দা করেন । ( এ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধেরই যথাস্থানে বিস্তারিত 
আলোচন! করা হবে )। 
পরবর্তীকালে, ১৯৬৩ সালে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র “পিপলস 
ডেইলি” এবং রেডফ্লাগ” পত্রিকা এক যুক্ত সম্পাদকীয় বিভাগ তাদের 
“তৃতীয় মন্তবে।” লেখে £ 

“১৯৫৪ সালে ক্র-শ্চভ ঘখন যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতি সাধনের 
প্রস্তাব করেন, তখন আমরা তাকে. [ যুগোশ্লাভিয়াকে ) সমাজ- 
তন্ত্রের পথে আবার ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্যে এবং একই সময়ে 
টিটোচক্রের গতিপ্রকৃতির উপরে নজর রাখার উদ্দেশ্যে 
সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে রাজী হই ।” 

অভিনব'যুক্তি বটে । মার্কসবাদী লেনিনবাদী বিশ্লেষণ করে নয়, গঠণ- 
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ম.লক সমালোচনা করে নয় । তোধণ এবং তোষামোদ করে, মার্কসবাদ- 
লেনিনবাদ বিরোধী “জ্ঞাতীয় কমিউনি ক্রমকে” অত্রাস্ত মার্কলবাদ 'লেনিনব।দ 
বলে, মিখোকে সত৷ বলে চান কমিউনিষ্ট পার্টি” ঘুগোল্লাভিয়ার টিটে।চক্রুকে 
মার্কসবাদ লেনিনবাদের পথে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছে! আসলে, ক্রস্চতীয় 
সংশোধনবাদ এখন টিটোচক্রকে মাক নবাদী-লেনিনবাদী বলে স্বীকুতি 1দতে 
বলেছে তখন চান কমিউ।নষ্ পার্টি” ক্রু-শ্চভের বিরোধিতা করে জ্বাতীয় 
পুনর্গঠনে সোভিয়েত সাহাষ) থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঝ-কি নিতে পারেনি 

এটাই চীন ক[মউনিষ্ট প।টির প্রলেতারিয় আস্তর্জাতিকতাবাদের বিরুদ্ধে, 
মাকাদবাদ-লেনিনবাদের বিরুদ্ধে সচেতন বি/সঘাতকতা ৷ 

. শি তি & 

এ ভাবেই মাও লে তু নেতৃত্ব এবং চাঁন কমিউনিষ্ট পার্টি, স্তালনের 
মৃত্যুর পরে ক্রুতচতের প্রতিটি মার্কদবাদ-লেনিনবাপ-বিবোধী পদক্ষেপ এবং 
আধুনিক সংশোবনবাদী তব 4 কার্যকলাপ সমর্থন করে আধুনিক 
সংশোধনবাদকে শক্তিশালী ও আস্তর্জাতিকীকরনে সক্রিয় এবং সচেতনভাবে 
সাহাষ) করে । এই ভিন বছরের (১৯৫৩-২৫) লেনিন স্ত/(িন বিরোধী 
আন্তর্জাতিক মহড়ার পরে, ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন সোভিয়েও 
কমিউনিষ্ট পার্টির বিংশৎ কংগ্রেস অধিবেশনে ক্রু-স্চত ভার আধুনিক 
সংশোধনবাদী “তিন শাস্তির" তব উপস্থিত করেন, তখন বিভিন্ন দেশের 
কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিদের কানে _ক্র-শ্চভ লাইন গ্রহণ করবার 
মতো মানদিক এবং রাঞ্ছনৈতিক প্রস্ততি বিগত তিন বছরের কাধ কলাপে 
সম্পন্ন করা হয়ে গেছে । বিংশৎ কংগ্রেল অধিবেশনে যে গুঞ্রনটুকু উঠেছিল ত) 
শুধু মাত্র সালিনের বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনার জন্যই, ব্যক্তি স্তালিনকে 
সমর্থন গ্রানিয়ে, ক্র,শ্চতের সংশে।ধনবাদা রাজনৈতক লাইনের 
বিকুদ্ধে নয়। তা ছাড়া, ক্র-গ5 যেটুকু সমালে।।চত হয়েছিলেন - 
সেই সমালে।চনাটুকুও ছিল পদ্ধতি-প্রকরণ নিয়ে । অর্থাৎ, ঘেহেতু 
স্তালিন কেবল মাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নেরই নেত। ছিলেন ন বিশ্বের 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনের নেত! ছিলেন --তাই, হুনিয়ার কমিউনিষ্ট পাটি 
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গুলির নেতৃত্বের সঙ্গে পরামর্ণ না করে ক্র-্চভ কোন স্তালিনকে সম লোচন। 
করলেন! অভি:যাগ নগ্V, এ ছিল অভিমানের প্রশ্ন, আদৌ রাছ্বনৈতিক 
বা মতাদর্শগন প্রশ্ন ছিল ন!। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের 
কমিউনিষ্ট পাটি র প্রতিনিধিগণ ক্র.শ্চতের উপরে প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন ) 
ক্র-শ্চ্ভ ডাদের স্তালিনের “অপরাধের” দলিলপত্র দেখাবেন বলে প্রতিশ্রুতি 
দেওয়ায় প্রতিনিধিগণ শান্ত হন । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, চীন 
কমিউনি্ পার্টির প্রতিনিধিগণ কিন্তু ক্র-শ্চভের কাছে এই 
দাবী পেশ করার “বিক্ষোভ আন্দোলনে”র অংশীদার ছিলেন 
মা- যদিও পরবর্তীকালে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি দাবী করেছে যে, তারা 
বিংশ কংগ্রেসের শুরু থেকেই ক্র.শ্চতীয় মার্কপবাদ লেনিনবাদ বিরোধী 
তব বুঝতে পেরেছিলেন । কিন্তু কেন চীন কমিউনিষ্ট পার্টি গ্রেট ব্রিটেন, 
ফ্রান্স এবং মাক্চিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিষ্ট পাটির সঙ্গে কণ মেলায়নি ? 
কারণ, চীন কমিউনি& পাটি” নেতৃত্ব বিংশ কংগ্রেসে এবং 
গোপন অধিবেশনে প্রদত্ত রিপোর্টের বিষয় বস্তু আগে থেকেই 
জানতে! ক্র,শ্চত চীন কমিউনিষ্ট পাটির সঙ্গে পরামর্শ করে 
এবং তার সম্মতি নিয়েই এই রিপোর্ট পেশ করেছেন 
( এর প্রমান এই প্রবন্ধের যথাস্থানে দেয়! হবে )। চীন কমিউনিষ্ট 
পাটির উষ্ণ সমর্থনের ফলেই ক্র-শ্চভের রিপোর্টের বিরোধিতা করার সাহস 
অন্য কোনো পার্টি সব্চম করতে পারেনি । কেন সাহস সঞ্চঃ করতে 
পারেনি 

সোভিয়েত কমিউনিষ্ট প।টি‘র (বংশৎ কংগ্রেসের সিক্ধাস্ত সমুহের সমালো- 
চন।র জগ্ মার্কসবাদ _লেনিনবাদে জ্ঞানের চাইতেৎ বেশী প্রয়োজন ছিল 
যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস এবং বলিষ্ঠ মেরুদণ্ড ও বিপ্লবী ছঃসাহস । কারণ, 
সে।ভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টি লেনিন - স্তালিনের নিজম্ব হাতে গড়া। পাটি”। 
এই পাটির সুদক্ষ নেতুহে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে দংশোধনবাদের গাডড। 
থেকে মার্কলবাদ-_-লেনিনখ।দের পুনকুজ্সীবন ঘটেছে, এই পার্টির নেতৃতেই 
নভেম্বর বিপ্লব ঘটেছে, এই পাটির নেতৃরেই আস্তর্জতিক কমিউনিষ্ট 
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আন্দোলন শক্তিশালী হয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় একক ভাবেই এই 
পার্টি” নেতৃছে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রয় অগ্রিত হয়েছে, এক দেশের 
সমাজতন্ত্রকে বহু দেশে বিস্ততত করেছে । আর ক্র.শ্চভ সেই পাটি” 
নেতৃহেরই উত্তরম্থরী _ সেই পার্টিরই নেতা । 
দ্বিতীয়ত, চীন কমিউনিষ্ট পার্টি ও তার নেতা মাও সে তুঙ-এর নেতৃহেই 
চীনের প্রথম কৃষি বিপ্লবী যুদ্ধ, চীনের গৃহযুদ্ধ এবং অবশেষে জ্ঞাপ 
সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং চিয়াং-কাই শেক এর বিরুদ্ধে 
গৃহযুদ্ধে চীনের এতিহাপিক বিজ্ঞয় এবং সেই মাও সে তুঙ নেতৃহেই চীন 
সমাজতন্ত্রের দিকে সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে । সেই চীন কমিউননষ্ 
পার্টি এবং মাও লে তুঙ যখন সোভিয়েত কা্মউনিষ্ট পার্টির নেত! ক্রুশ্চভ 
এবং ক্রুশ্চভাইনকে সমর্থন করেছে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই ছনিয়ার অপ্টাম্ণ 
“দ্বিতীয়” বা “তৃতীয়” সারির পাটিসির নেতৃত্বের আত্মবিশ্বাস এবং 
মেরুদণ্ডের 'অভাবটা হতেই পারে । ক্র.শ্চভ চীন কমিউনিই পাটিও 
মাও সে তুঙ এর সমর্থন ক! বিরোধিতার আস্তক্রাতিক রাজনৈতিক গুরু 
বুঝতে পেরেই চীন কমিউনিষ্ট পাটি” এবং মাও সে তুও কে পক্ষডুক্ত করে 
নিয়েছিলেন । 
অধ্যায়-২ 


ক্র,শ্চভের সমর্থনে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি _ আরও তথ্য 
€(১৯৫৬--১৯৬৩ ) 


চীন কমিউনিষ্ট পাটি” তার প্রকাশিত “সোভিয়েত পার্টির নেতাদেব সঙ্গে 
আমাদের মত পার্থকে।র সুচনা ও বিকাশ” প্রবন্ধে লিখেছে £ 

“সমকালীন আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন সংক্রান্ত বন্ধ প্রশ্নে বিংশৎ 
কংগ্রেসের নীতিগুলি যে ভ্রান্ত এবং মার্কলবাদ-লেনিনবাদ-বিরোধী তা 
আমরা শুরু থেকেই মনে করে এসেছি ।-* কিন্তু সে সময়ে সোভিয়েত 
পাটি” নেতারা মার্কদবাদস্লেনিনবাদ খেকে খুব বেশী পুরে চলে যাননি বলে 
বিংশৎ কংগ্রেসের ভ্ুলনীতিঞ্চলির প্রকাশ্য সমালোচনা থেকে আমর। 
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1? 


বিরত থাকী ॥ 

এই বক্তব্ চীন কমিউনি পাটি” সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির বিংশ 

ংগ্সেসের নীতিগুলি ভ্রান্ত এবং মার্কদবাদ-লেনিনবাদ-বিরোধী” বলে 
স্বীকার করেছে । অর্থাৎ, স্তালিনের মৃত্যুর পর থেকে বিংশৎ কংগ্রেসের 
আগে পর্যন্ত ক্র-স্চভীয় নীতিগুলির শ্যায়-সঙ্গত ধারাবাহিকতাই যে বিংশৎ 
কংগ্রেদের নীতিগুলি-তা এই বক্তব্যে স্বীকুত হয়নি । তার অর্থ এবং 
তাৎপর্য কি? ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৬ সালের বিংশৃৎ কংগ্রেস অধিবেশ- 
নের আগে পর্ধন্ত ক্র.শ্চতীয় নীতি এবং কার্যকলাপগুলি (যা প্রথম 
অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে ) অভ্রান্ত এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্মত ছিল 
কিন্ত বিংশৎ কংখ্রেদ অধিবেশনে আচমকা, হঠাৎ পূর্বেকার মার্কদবাদী- 
লেনিনবাদী নীতিও কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পুর্ণ ছেদ ঘটিয়ে বিংশৎ কংগ্রেস 
অধিবেশনে ক্র.হ্চত হঠাৎ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী নীতি গ্রহণ 
করেছেন । য/র সুচনা নেই বিকাশ নেই এরূপ আশ্চর্থজনক ঘটন! 
কেবলমাত্র ম্যাজিকেই বটতে পারে - বাস্তবে ঘটেনি, ইতিহাসে ঘটেনি | 
ক্রুশ্ভীয় সংশোধনবাদও হঠাৎ আবিহৃত হয়নি । স্তালিনের আমলেও 
ক্র-শ্চতের এই মার্কসবাদ লেনিনবাদ বিরোধী সংশোধনবাদী প্রবণতার 
অভিবাক্তি ঘটেছে এবং তার জন্ত ক্র-স্চত সমালোচিত হয়েছেন, এমন কি 
ক্র-শ্চভকে আত্মসমালে!চনাও করতে হয়েছে । এমন কি ক্র-শ্চভ সোভিয়েত 
কমিউনিষ্ট পাটির উনবিংশ কংগ্রেসে প্রকাশ্য ভাবেই সমালোচিত হয়ে - 
ছিলেন । স্তালিনের জী(বিতকাল পযস্ঠি ক্র-শ্চভের মার্কলবাদ পেনিনবাদ 
বিরোধী প্রবণতা _ প্রবণতাই থেকে যায়। তা একটা সুনির্দিষ্ট লাইনে 
রূপ নিতে পারেনি ৷ ক্র-শ্চত হয়তো সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। 
স্তালিনের মৃত্যু এবং সোভিয়েত কানউনিষ্ট পার্টি” নেতৃত্বের অযোগ)তা 
ক্রু-শ্চভকে সে সুযোগ এনে দিয়েছিল । তাই চীন কমিউনিষ্ট পাটি” কর্তৃক 
ক্র-্চভের এই ধারাবাহিকতা অস্বীকার করার অর্থ ইতিহাসের প্রক্রিয়া 


এবং দ্বদ্দমূলক ও এতিহাসিক বস্তবাদকে অস্বীকার করা । চীন কমিউনিষ্ট 
পার্টি ঠিক তা-ই করেছে । 


দ্বিতীয়ত, চীন কমিউনিষ্ট পার্ট” বলেছে, “সোভিয়েত পার্টি নেতার। সে 
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সময়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে খুব ছরে চলে যাননি---।” মার্কসবাদ 
লেনিনবাদ থেকে খুব বেশী বা কম দুরে চলে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই 
উঠতে পারেনা । মাক‘সবাদ-লেনিনবাদ-এক অখণ্ড সত্তা । একে 
খণ্ড থণ্ড করা যায় না, এটুকু মানি, ওটুকু মানিনা করা যায় না। তাই, 
এক্ষেত্রে বহু দুরের বা কম ছুরের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারেন! ৷ বোগদা- 
নভ্‌, লুাচারক্ষিরা বলেছিলেন যে মার্কসীয় দর্শনের এটুকু মানি, কি 
এটুকু মানিনা। আর তার ভ্রবাবে তার তি রিয়েলিজ্রম আগ এস্পিরিও 
'ক্রিটিসিহ্রম” বইতে লেনিন বলেন £ 

এ" আর্কসীয় দর্শন _বা মাত্র এক খণ্ড ইস্পাত থেকে তৈরী (Which 
is cast fiom a single piece of steel)* তা থেকে একটি মৌল 
অবস্থান, একটি অপরিহার্য অংশকেৎ, বিষয়গত সত) পেকে সরে না এলে, 
বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল মিথ্যাচারের শিকার না হয়ে. আপনার] বাদ 
দিতে পারেন না ।” ১১ সুতরাং, এক্ষেত্রেও চীন কামউনিষ্ট পার্টি“ মার্কস" 
বাদ-লেনিনবাদ-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছে । 

তৃতীয়ত, চীন কমিউনিষ্ট পাটি” উল্লিখিত আলোচা প্রবন্ধে বলেছে “বিংশৎ 
কংগ্রেসের ভুল নীতিগুলির প্রকাশ্য সমালোচনা থেকে আমরা বিরত 
থাকি ।” হণ, এ কথা ঠিক যে সমালোচনা থেকে বিরত থাকার” অথ 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমর্ধন নাও হুতে পারে. আবার কোনে। কোনে। 
ক্ষেত্রে মৌণং সম্মতি লক্ষ্মণম' ও হতে পারে নীরব সমর্থন৪ হতে পারে ॥ 
ধরে নেওয়া যাক. প্রকাশ্য সমালোচনা থেকে বিরত থেকে” চীন কমিউনিষ্ট 
পার্টি বিংশৎ কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি সমথন করেনি । কিন্ত “প্রকাশ্য 
সমালোচনার পরিবর্তে যদি চীন কমিউনিষ্ট পার্টি প্রকাশ্য নির্ভেজাল এবং 
নিঃশর্ত প্রশংসায় উছেল আবেগে ধুখরিত হয়ে ওঠে. তবে তাকে ও কি “প্রকাশ্য 
সমালোচন! থেকে বিরত থাক” বল! হবে? অথচ চীন কমিউনিষ্ট পার্টি 
ঠিক তা-ই করেছে । লোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির (বংশৎ কংগ্রেসের শুরু 
থেকে ১৯৬৩ পাল পরন্ত- এমন কি লোভিয়েত কমিউনিই পার্টির সঙ্গে 
প্রকাশ্য বিতর্ক শুরু করার পরেও চীন কমিউনিষ্ট পট” ক্র.চভ এবং 
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সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির সংশোধনবাদী কার্যকলাপ এবং নীতি সমূহের 
নিলনন্দ্র ঢাটুকারী ভাঘায় প্রকাশ্য প্রশংসা করে নিছ্েদের এবং ছুনিয়ার 
কৃমিউনিষ্টদের মতাদর্শ এবং রাজনৈতিক ক্ষেতে নিরপ্ন, মোহাবিষ্ট করে 
রেখেছে, সংশোধনবাদের বিষে জর্জরিত করে রেখেছে--ষে অপরাধের কোনো 
কমা হতে পারেনা ) 

এবার সেই অপরাধের দফা ওয়ারী তালিকাই নীচে পাঠকগণের বিচাবের 
জঙ্ দেওয়া হলো : 

১) ১৯৫৩ সালের ১১শে ফেব্রুয়ারী । সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পাটির 
বিংশৎ কংগ্রেস অধিবেশনে ক্র.শহচত সবে মাত্র তার রাছ্ছনৈতিক রিপোর্ট” 
অধিবেশনে পেশ করেছেন । ক্র,শ্চভের রিপোর্টের উপরে আলো- 
চনাও শুরু হয়নি । অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই--১৯শে ফে্রু- 
স্বারীর আগেই, ক্র.-শ্চভের রিপোট” চাঁনে চলে গেছে । ১৯শে 
ফেব্রুয়ারী সকালবেলাই চীন কমিউনিষ্ট পাটির মুখপত্র “পিপলস্‌ 
ডেইলি” পত্রিকায় “ক্র-শ্চভের রিপোর্ট” : একটি এঁতিহাসিক দলিল” শীর্ষক 
স্বদীর্থ সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় । এই সম্পাদকীয়তে ক্র-শ্চভের 
রিপোর্টকে সামগ্রিকভাবে “এভিহাসিক দলিল” বলে উচ্ছসিত ভাবায় 
প্রশংসা করে যুক্ত যে আর অনিবাধ নয়-- ক্রু-শ্চভের এই মার্কলবাদ- 
লেনিনবাদ বিরোধী তরটিকে বিশেষ ভাবে প্রশংসা কর! হয় । 

মার্কসবাদ লেনিনবাদের অ, আ, ক, খ-ঙ যার। জ্ানেন_ভারাই 
জানেন যে,- যেহেতু যুদ্ধের উত্স সাস্রা্)বাদ - তাই, সাআআজাবাদের 
যুগে_যুদ্ধের অনিবার্ধতার নিযমটিও সক্রিয় থাকে এবং তাই, যুন্ধের 
অনিবাধতাও থেকে যায়। সাস্রাজাবাদ বহাল তবিয়তে টিকে 
আছে, অথচ, যুদ্ধের অনিবার্ধতার নিয়মটি আর কান্ড করছেনা- 
একপ ধারণ! দান্দিক ও এতিহাসিক বস্তবাদ বিরোধী । বিংশৎ কংগ্রেসে 
ক্র-শ্চত ‘যুদ্ধ আর অনিবার্য নয়' এই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী তব্টি 
১৯৫৩-৫৬ সালে তার কাধাবলীর ধারাবাহিকতাকে অন্থসন্ণ করবার 
জ্ঞগ্তাই “তর” হিসেবে এই বক্তবা উপস্থিত করেন । শাস্তি রক্ষায় ও শাস্তি 
স্থাপনে পাস্রা্/বাদের সদিচ্ছ। ও আগ্রহের প্রতি জনগণের আস্থা! স্থাষ্টি এবং 
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যুদ্ধ-বিরোধী স্তালিনীয় শান্তি আন্দোলনকে মতাদর্শ এবং রাজনৈতিক 
ভাবে নিরস্ত্র এবং নিন্ধিয় করবার উদ্দেশ্যেই এই তত্ব ৷ 

স্তালিন তার ১৯৫২ সালে প্রকাশিত “সোভিয়েত ইউনিয়নের সমান্রতদ্থের 
অর্থ নৈতিক সমহ্ডাবলী” প্রবন্ধে বলেছেন $ 

“এলা হয় যে, সাস্রাজ)বাদ অনিবার্ধভাবে যুদ্ধ নিয়ে আসে-_-লেনিনের এই 
তত এখন সেকেলে হয়ে গেছে বলে মনে করা উচিত কারণ, আক্তকের দিনে 
আর একটি যুদ্ধের বিরুদ্ধে শক্তিশালী জনপ্রিয় শক্তি এগিয়ে এসেছে ॥ 
কিন্তু তা ঠিক নয়৷ 

“বর্তমানকালের শাস্তি আন্দোলনের লক্ষ] হচ্ছে. শাস্তি রক্ষার জন্য এবং 
আর একটি যুদ্ধ ঠেকিয়ে রাখবার জস্ত সংগ্রামে জনগণকে জাগিয়ে 
€তোলা। তাই, এই আন্দোলনের লক্ষ্য পু*জ্িবাদের উৎসাদন এবং 
সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা নয়। এই লক্ষ্য শাস্তি রক্ষার গণতাস্িক লক্ষের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ 1-* 

“যা হওয়ার সম্তাবনা। সব চাইতে বেশী ঠা হলো আক্তকের দিনের শাস্তির 
আন্দোলন - শাস্তি রক্ষার আন্দোলন হিসেবে-যদি কৃতকাধ হয়, তবে 
বড়ো, গোর সাময়িক তাবে একটি সুনির্দিষ্ট যুদ্ধ ঠেকিয়ে র/খতে 
পারে। তা অবশ্য ভালে! কান্ড, খুবই ভালে। কাজ হবে কিন্ত সাধারণ 
ভাবে পু'জিতাস্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধের অনিবাযতাকে বিলোপ করার 
পক্ষে এটা যথেষ্ট নয় । এটা যথেষ্ট নয় - কারণ, শাস্তি আন্দোলনের 
সমস্ত কৃতিত্ব সবেও সাস্রাজযবাদ থেকে যাবে, তার পরাক্রমও থাকবে এবং 
তাই যুদ্ধের অনিবাধতার নিয়মটি ৬ কার্যকরী থাকবে! 

“যুদ্ধের অনিবাধতার বিলোপ সাধন করতে হলে নান্র। গবাদেব অবসান 
প্রয়োজন ৷” 

যুদ্ধের জনিবারধতা সমন্ধে লেনিন স্তালিনের এই তত্র বিরোধিতা 
করেই, সাত্রাজাবাদের সঙ্গে আপোষ করবার হুএভিদন্ধি নিয়েই ব্রু.৩চতের 
“যুদ্ধ আর অনিবার্ধ নয়” ভবটি বিংশৎ কংগ্রেসে উপ[স্থত কর। হয়েছিল । 

আর তারই প্রশংসায় মুখরিত চীন কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র “পিপলস্‌ 
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ডেইলি” ॥ 

অথচ, এই কমিউনিষ্ট পার্টিই বলেছে যে “আমর! প্রকাশা সমালোচনায় 
বিরত ছিলাম” ॥ 

সতোর অপলাপই চীন কমিউনিষ্ট পার্টির মূলমন্ত্র হয়ে দাড়ায়। 

১) ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েত কমিউনিই পার্টির 
বিংশৎ কংগ্রেল শন্তডিত হয় এবং এ বছরেরই এপ্রিল মাসে চীন কমিউনি্ 
পাটি” “প্রলেতারিয় একনায়কত্বের এতিহাসিক অভিজ্ঞতা” শীর্ষক একটি 
সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করে ॥ এই প্রবন্ধটিতে বিংশৎ কংগ্রেসের “ত্রান্ত এবং 
মার্কপবাদ লেনিনপাদ বিরোধী নীতি সমূহ” “শুরু থেকে জেনেও” চীন 
কমিউনিষ্ট পাটি” “প্রকাশ্য সমালোচনায় ‘বিরত থেকে” প্রকাশ্য উষ্ণ 
প্রশংসায় উদ্দেল হয়ে ওঠে ॥ উক্ত প্রবন্ধে বলা হয় £ 

“সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পণ্টির বিংশ কংগ্রেস আস্ত- 
জাতিক সম্পরকের এবং গঠন মুলক কাজের নবলন্ধ অভিজ্ঞ- 
তার সারমর্ম পর্য।লোচনা করেছে । ভিন্ন, ভিন্ন সমার্জ ব্যবস্থা) 
সম্পন্ন দেশ গুলির মধ্যে লেনিনীয় সহাবস্থান নীতি, সোভি- 
স্রেত ইউনিয়নে আত্যন্তরীণ গণতন্ত্রের বিকাশ, যৌথ নেতৃত্বে 
পার্টি পরিচালনার যথাযথ প্রয়োগ, পার্টির ক্রুটি__বিচ্যুতি 
সন্বস্কে সমালোচন) এবং জাতীয় উন্নয়নের জন্য পঞ্চ 
বাধিকী পরিকজন। সম্পরকে যুগোপোযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছে । 

ব্যক্তিপুজ1 সম্পকে” প্রশ্নটি বিংশৎ, কংগ্রেসে খুবই গুরুত্ব 
পুর্ণ আলোচ্য বিষয় ছিল। ব্যক্তিপুঞ্জার প্রভাৰ ইতিপূৰ্বে 
সোভিয়েত সমাক্ত জীবনে বহু ভুল, ভ্রান্তি এবং অশুভ ফলের 
জন্ম দিয়েছে । কংগ্রেস সেই ব্যক্তিপুজার প্রভাবকে স্ুতীক্ষ 
ভাবে অনাবৃত করেছে । সোভিয়েত কমিউনি& পার্টির 
পুর্বুত ভুল সম্বন্ধে সাহসিকতা পূণ সমালোচনা, পাটির 
আভ্যন্তরীণ জীবনে উচ্চনীতি প্রয়োগ মাক'সবাদ্-লেনিন- 
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বাদের জীবনী শক্তির সজীবতাই প্রমাণ করে ।” 

এই হচ্ছে চীন কমিউনিষ্ট পাটির “শুরু থেকে জ্ঞান!” মার্কসবাদ-লেনিনবাদ 
বিরোধী “গিদ্কান্তুলির প্রতি ঝা প্রকাশ্র সমালোচনা পেকে বিরত থাকার” 
নমুন। ৷ এ শুধু নির্ভেজাল প্রশংসাই নয় ' জঘন্য উদ্দেশ; প্রনোদ্দিত নিল 
চাটুকারিতাও বটে । 

বিংশৎ কংগ্রেসের মার্কসবাদ-লেনিনঝাদ বিরোধী সিদ্ধান্ত গুলিকে সমর্থন 
এবং উষ্ণ ভতিনন্দন জ্ঞানিয়ে এ একই প্রণন্ধে সবশেষে বল। হয়েছে £ 

শলেনিনবাদী নীতিতে আস্থাশীল সোভিয়েত কমিউনিষ্ট 
পাটি” সমাজতন্ত্র গঠণের ব্যাপারে-*ৰিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেছে । “আমাদের চীনের কমিউনিষ্দের এই সুদৃঢ় প্রত্যয় 
রয়েছে যে, পূর্বের ভুলগুলির জন্য যে ইতিবাচক ধারাগুলি 
চাপা পড়েছিল সোভিয়েত পার্টির বিংশ কংগ্রেসের 
সমালোচনার দ্বারা সোভিয়েত সমাজ জীবনে এখন তা 
সম্পুর্ণ ভাবে বিকশিত হবে এবং পাটি“ ও জনগণ এমন এক 
মহান সাম্যবাদী সমাজ গঠপে আরও সুদৃঢ় ভাবে মিলিত হবে 
মানব ইতিহাসে ঘা ইতিপূৰ্বে কেউ দেখেনি ।” 

এই হচ্ছে “শুরু থেকে জানা” “মার্কলবাদ লেনিনবাদ-বিরোধী “সিদ্ধান্ত 
সমূহের প্রতি “ব্্কান্ঠ সমালোচনা থেকে বিরত থাকার” আর একটি 
নমুনা! । একটি “মার্কপবাদ-লেনিনঝাদ-বিরোধী” সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পাটি কে 
“লেনিনবাদী নীতিতে আস্থাশীল পাটি” বলা. সেই পার্টির প্রতি চীন 
কমিউনিষ্ট পার্টি ও চীন জনগণের “দৃঢ় প্রত্ায়” ঘোষণা করা এবং সেই 
পার্টি নেতৃতাদীনে “মহান সাম্যবাদী সমাজ গঠণে” “সুদৃঢ় আস্ম।” প্রকাশ" 
কে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি বলেছে, প্রকাশ্য সনালোচন। থেকে বিরত 
থাকা” । 

এর চাইতে আর নিলজ্দ মিথ্যে কি হতে পারে? 

1৩] ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মালে সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পাটির 
বিংশৎ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় / এ বছরেরই সেপ্টেষর মাপে চীন কমিউনিষ্ট 
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পাটির অষ্টম কংগ্রেল অনুষ্ঠিত হয়) চীন কমিউনিষ্ট পাটির নেতৃবগ 
তাদের কংগ্রেল অধিবেশনের মঞ্চ থেকে সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পাটির বিংশ 
কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত সমহহের ভূয়সী প্রশংসা করে সোভিয়েত পার্টিকে উষ্ণ 
অভিনন্দনবার্তা পাঠান ৷ লিউ শাও চি তার মুল রাজনৈতিক রিপোর্ট-এ 
বলেন : 

“গত ফেব্রুয়ারী মাসে অষুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির 
বিংশং কংগ্রেস বিশ্ব তাৎপর্ষপূণ এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক 
ঘউন!। এই কংগ্রেস শুধুমাত্র এক বিশাল আকারের পঞ্চ-বাধিকী 
পরিকল্পনাই গ্রহণ করেনি, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যকে আরও বিকশিত 
করবার জন্য বহু গুরুত্পূর্ণ পলিসি ও পলিসি সংক্রান্ত সিদ্ধাস্তও গ্রহণ 
কবেছে এবং যে ব্যক্তিপুজা পার্টির মধ্যে মারাত্মক পরিণতি নিবে 
এসেছিল সেই বাক্তিপৃজ্জাও প্রত্যাখ্যান করেছে । এই কংগ্রেস 
শান্তিপূর্ণ সহ্বাবস্থানকে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে 
আরও উন্নত করেছে--ফলে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা! প্রশমনে এক 
উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে ।” 

স্বয়ং মাও সে-তুঙ তার অভিনন্দন বার্তায় বলেছেন : '“ কিছুদিন আগে 
অনুষ্ঠিত বিংশ কংগ্রেসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পাটি” অনেক- 
গুলি নিভূ'ল পলিসি তুত্রায়িত করেছে এবং পার্টির মধ্যেকার 
ভুলগুলি সমালোচন! করেছে । এ কথ! প্রত্যয়দূড় ভাবে বলা 
যায় যে, এই কাজের ফলে এক মহান বিকাশ ঘটবে ।” 

এ গুলি কি “শুরু থেকে” “মার্কবাদ-লেনিনবাদ-বিরোধী” সিদ্ধান্ত সমূহ 
গজানার” ঢৃষ্টান্ত ? “প্রকাম্থ সমালোচনা থেকে বিরত থাকার দৃষ্টান্ত? 
তা ছাড়া, লিউ শা€-চি-র বক্তব্যে তে একথা সুষ্পষ্ট যে, বিংশৎ কংগ্রেসের 
সিদ্ধান্ত সমূহ ১৯?৩-৫৬ সালের কাছ-কর্মেরই ধারাবাহিকতা _ কারণ, 
লিউ পাগচি “আন্তর্জাতিক সহযে।গিতা” এবং “আন্তর্জাতিক উত্তেক্রনা 
প্রশমনের উল্লেখযোগ্য অবদান”-এর কথ! উল্লেখ করেছেন । 

[৪] সোভিয়েত কমিউনিইউ পার্টির বিংশৃং কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই 
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ওঁ বছরেরই জুলাই মাসে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থনে এবং সহযোগিতায় 
কমিনফর্স ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের 
কমিউনিষ্ট পার্টি গুলির মধেঃ পারস্পরিক মতামত এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের 
কোনে সংগঠিত শুঙ্খল/র মাধ্যম ন! থাকায় প্রলেতারিয় আব্তর্জতিকতাবাদ 
যে যার খুশী মতো ব্যাখ্যার দরঞ্জাজানাল। হাট করে খুলে দেওয়া হয় 
এবং একই সঙ্গে টিটোপস্থী “জাতীয় কমিউনিঞ্রম” এর লাইন গ্রহণ করে 
কানে! দেশের কমিউনিষ্ট পাটির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে, এমন কি, মতাদর্শ 
এবং কৌশল নির্ধারনে মতাদর্শগত ভিত্তির ক্ষেত্রেও হস্তক্ষেপ না করার 
সোস্যাল ডেমোক্রেসীর অনুস্থত নীতি গ্রহণ করে «দশে, দেশের কমিউনিষ্ট 
পাটিগুলির আন্দোলনকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্তরে নামিয়ে 
আনার রাস্তা খুলে দেওয়। হয়। কমিউনিষ্ট ম্যানিকেষ্টোর “ছুনিয়।র 
মজতুর এক হও” এবং “শ্রমিক শ্রেণীর কোনে। দেশ নেই” সোগানের 
মর্মবস্ত পরিত্যাগ করা হয়) 

[৫] সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির বিংশৎ কংগ্রেসের এক 
বছর পরে ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাপে তার “জনগণের মধ্যেক।র দন্ব 
এবং তার সমাধানে সঠিক কর্তব)” প্রবন্ধে মাও সে তুগ বলেন; “সোভিয়েত 
ইউনিয়ন চল্লিশ বছর ধরে সমাদ্রতন্ত্র গড়ে তুলছে, তাদের অভিগুতাকে 
আমর সম্পদ বলে মনে করি। ভাবুন, আমাদের জরগ্ত এতঞুলি মল।বান 
কারখানার পরিকল্পনা এবং সেখুলিকে সুস্দিত করে দিয়েছেকে? 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্র কি করেছে? ব্রিটেন কি করেছে? না, কেউ ন। 
একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নই করেছে । কেননা. সোভিয়েত ইউনিয়ন 
একটি সমাদ্রতাস্ত্রিক দেশ এবং আমাদের বন্ধু " * 

“ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-বিরোধী” “ভ্রান্ত” নীতিগুলি এক বছর যাবৎ 
( বদি আমরা বিংশৎ কংগ্রেস অধি.বশন থেকেই চিসেবট। ধরি ) কার্ধকরী 





* এই উদ্ধত অংশটি মাও সে-তু$ এর নির্বাচিত রচনাবলীর পথ'ম খণ্ড 
থেকে বেমালুম ছেটে দেওয়া হয়েছে । এই অংশটি পাওয়া যাবে 
১৯৫৭ সালে পিকিং থেকে প্রকাশিত উল্লেখিত প্রবন্ধটিতে । 
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করার পরেও মাও সে তুঙ"এর হিসেবে" সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি 
সমাজতান্ত্রিক দেশ" ! অর্থাৎ নার্কসবাদ পেনিনবাদের বিরোধিতা করেও 
সমাজতন্ত্র গড়া সম্ভব । মাও সেতু৪-এর এই বক্তুবোর মধ্যেই সোভিয়েত 
ইউনিয়ন এবং ক্র.*চভীয় সংশেধনবাদকে সমর্থনের কারণ খুনে পাওয়া 
যায় । মাও এর এই বক্তব্য রয়েছে উপযোগিতাবাদ _ মার্কলবাদ লেনিন- 
বাদ বা তার নীতির কোনে। কিছু নেই । যে আমাদের জাতীয় পুনর্গঠনে 
সাহাযা করবে -দেই আমাদের বন্ধু! উল্লেখ প্রয়োজন, এই সময়েই 
(১৯৫৭ সালে ) ক্র-শ্চভ চীনকে আরও ৬৭টি পরিকল্পনায় সাহায্য দান 
করে মোট ১৬৭টি পরিকল্পনা দিয়ে চীনের সমর্থন ক্রয় করে। 

[৬] বিংশৎ কংগ্রেসের প্রায় দেড় বছর পরে ১৯৫৭ সালের ৫ই জুলাই 
চীন কমিউনি পাটির কেন্দ্রীয় কমিটি সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে নিয়লিখিত তারবার্তাটি পাঠায় = 

“২২শে জুন থেকে ২৯শে জুন পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট 
পাটির কেন্দ্রীয় কমিটির বধিত সভায় ম্যালেনকভ কাগানো(ভিচ, এবং 
মলোততভ এর পার্টি” বিরোধী গোষ্ঠি সম্পর্কে প্রস্তাবটি পি, এফ. ইউদিন- 
এর মারফৎ আমাদের কাছে পাঠানোর জন্য আমরা আপনাদের ধন্যবাদ 
জ্ঞানাচ্ছি। আমর! বিশ্বাস করি যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট 
পাটির কেন্দ্রীয় কমিটির বধিত সভায় সর্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত এই প্রস্তাবটি 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পাটির মধ্যে একা ও সংহতি জ্ঞোরদার 
করতে আরও সাহায্য করবে । চীনের কমিউনি& পার্টি” অবিচল 
ভাবে একযোগে চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান 
ভ্ৰাতৃ প্রতিম মৈত্রীর জন্য, দীর্ঘস্থায়ী শাস্তির জন্য এবং মাক“স- 
বাদ-লেনিনবাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এক্যবদ্ধ সংগ্রাম 
করবে 1” * 

এ একই দিলে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি “নিউ চায়না! নিউক এক্ছেন্সির” 
মাধামে দুনিয়ার সহ্লল কমিউনিষ্ট পার্টগুলির কাছে মলোতভ, 


* নিউ চায়না নিউজ এঙ্জেন্সি, পিকিং, ৫ই জুলাই. ১৯৫৭ ; জোর আমাদের 
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কাগানোভি5 মালেনকত.-বিরোধী গোষ্ঠির বিক্রদ্ধে ক্রুশ্চভ নেতৃহকে 
সমর্থনের আবেদন ক্রানায় । 

এ কথা আন্ত সকলেরই ক্ষানা যে, মলোতভ, কাগানোভি5, প্রভৃতি 
ক্র-স্চভ সংশোধনবাদের বিরোধিতা করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পুণ- 
প্রতিষ্ঠার ছন্চ পার্টির মধ্যে সংগ্রাম করেছিলেন । সোভিয়েত কমিউনিষ্ট 
পাটির কেন্দ্রীয় কমিটি যে বৰিত সভার প্রস্তাবটিকে চীন কমিউনিষ্ট পাটি” 
সমর্বন ক্রানিয়েছে _সেই সভ;টিকে ক্র-্চ মার্শাল জুঝকভ এর সেনাবাহিনী 
দিয়ে বিরে রাখার বাবস্থ। করেছিলেন এবং সত্তার প্রতিট উপস্থিত লদন্তাকে 
জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল বে, ক্র.শ্চ 5 বিরোধিতা ও মলোতভ সমর্থন মানেই 
নিশ্চিত মৃত্যু । এ ভাবেই ক্রুশচভ এ সভায় মলোতভ, কাগানো ভিচ, 
প্রভৃতিদের বিকন্ধে বহিষ্কার প্রস্তাবটি “সবসন্মতিক্রুম” পাশ ক্রান। 
এই হচ্ছে ক্র.শ্চভীয় সংশোধনবাদকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংহত করার 
কান্ডে সক্রিয় ভুমিকা ' 

[৭] ১৯৫৭ সাপের =ই নভেম্বর । নভেম্বর বিপ্লব ঝাধিকী উপলক্ষে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রিম সোভিরেতের যু সভায় মা9সে-তুগএর 
ভাষণ ( সংক্ষেপিত ) $ 


“সোভিরেত ইউনিয়নের কমিউনিঃ পার্টির প্রয়োগগত 
কাজ কর্মগুলিতে মাক+দবাদ-লেনিন্বাদের স্ষ্টিশাল প্রয়ো- 
গের ফলে সো।ভরেত জনগণের গঠনযুলক কাজে সাফল্য 
অব্যাহত রাখাকে সুনিশ্চিত করেছে । সোভিয়েত ইউনিয়নের 
কামউনিষ্ট পাটির বিংশ কংগ্রেসে উপন্থাপিত কমিউনি& 
গঠন কার্ধের সংগ্রামী কর্মহ্চ। এক চমৎকার ভদাহুরণ। 
ব)ক্তিপুক্জার প্রভাব দূরীকরণের প্রশ্থে, কবির উন্নতে সাধনের 
প্রশ্নে, প্রশাসনও শিলের পুনর্গঠনে, প্রজাতন্ত্রগুলির স্থানীয় 
সংগঠনগুলির সম্প্রসারণে, পার্টি“বিরোধথা গোষ্ঠির বিরোধি- 
তার, পাটি'র মধ্যে ওক্য সংহতি করণে এবং সোভিয়েত 
সেনা ও নৌ-বাহিনীতে পাটির রাজনৈতিক কাজে 


২৮ 


নিঃসন্দেহে সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল শাখা-প্রশাখায় 
উন্নতি ও সংহতি ছটাবে।” ৬ 

মাও-সে-তৃঙ-এর ভাষণটির মর্সব্বঘ দেখে একথা মনে হওয়া খুবই 
স্বাভাবিক যে, ক্র.স্চভ এই বিবল্পগুলিতে বিশেষ জোরের লঙ্গে সোভিয়েত 
কমিউনিষ্ট পার্টিকে প্রশংসা! করতে হুকুম করেছিলেন কারণ, “পাটি” 
বিরোধী” গোষ্টি মলোতভ, কাগানোভিচ, প্রভৃতি এই বিষয়গুলি ধরে 
ধরেই ক্র-স্চভীয় সংশোধনবাদকে আক্রমন করেছিলেন । মাও-সে-তুঙ 
ক্রুশ্ডভের হুকুম মতোই ঠার ভাষণ দিয়েছেন _ কারণ, সোভিয়েত সাহায্য 
এই স্কুম তালিম করার উপরেই নির্ভর করেছিল । এই হচ্ছে মাও-সে- 
তৃঙ-এর মার্কসবাদ লেনিনবাদ ! 

৮] ১৯৫৮ সালে ক্রস্চভ চীন সফরে বান । এই উপলক্ষে মাও- 
ক্র-শ্চভ এক যৌথ কমিউনিকে প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ প্রয়োজন, 
এই যৌথ কমিউনিকে সরকারা পর্যায়ের ছিলনা, প্রজ্জাতায্ত্রক গভর্ণমেন্টের 
তরফের ছিল না। ভাই, সরকারী রীতি রেওয়াজ বা প্রোটোকল অনুযায়ী 
হওয়ার কোনে। প্রশ্ব বা দায় ছিলনা । কমিউনিকেটি ছিল চীন ও 
সোভিয়েত এই ছুই দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিদ্ধয়ের যৌথ কমিউ- 
নিকে । এই কমিউনিকেটি যে রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত ভাবে মার্কল- 
বাদ লেনিনবাদ সম্মত হবে এবং কূটনৈতিক ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করবেনা 
তা ধরে নেওয়াই স্বাভাবিক । এই কমিউনিকে বলা হয় ঃ 

শচীন এবং সোভিয়েত কমিউনি পার্টি তাদের পবিত্র 
এক্য তুলে থরতে, মাক“সবাদ-লেনিনবাদের পবিত্রতা! রক্ষা 
করতে-""কমিউনিষ্উট আন্দোলনের প্রধান বিপদ্দ সংশোধন- 
ৰাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করতে কোনো চেষ্টা 
থেকেই বিরত থাকবে ন11» ৬ 

“শুরু থেকেই” যে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির 


* “পিপলদ চায়ন।”, পিকিং, ডিসেম্বর, ১, ১৯৫৭ ; জোর আমাদের | 
*৯ পিকিং রিভিউ : ১২ই আগষ্ট ; ১৯৫৮, পৃঃ ৭ ; জ্বোর আমাদের । 
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বিংশৎ কংগ্রেসের সিন্ধান্ত সমুহকে “মার্কসবীদ-লেনিনবাদ বিরোধী” এবং “আস্ত” 
বলে দ্বানে, যে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি প্রজ্ঞর্ষ তে টেখেছে যে; সোভিয়েত 
কমিউনিষ্ট পার্টি ঞ্রাতীয় অর্থনৈতিক পরিকলর্মারু বিকন্্রীবরণ করে এবং 
অঙ্গরাঙ্গাগুলিকে স্বাধীন ভাবে “নিজস্ব” অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা রচনার 
দায়িত্বভার দিয়ে জাতীয়তাবাদ ও বিচ্ছিন্নতার পথে ঠেলে দিয়েছে যে 
ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদ ক্রমশই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দূর্বার হয়ে উঠেছে 
দেই অবস্থায় মাও-লে তুও ক্র-শ্চভের সঙ্গে একযোগে “মার্কপবাদ-লেনিন- 
বাদের পবিভ্রতা রক্ষা করতে” “সংশোধনঝাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন 
সংগ্রাম” করার যৌথ কমিউনিকে-তে স্বাক্ষর করে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট 
আন্দোলনে দোভিয়েত সংশ্দোধনবাদকে আড়াল করে চীন কমিউনিষ্ট 
পাটির পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়েছে । এটা মাও-সে-তু$-এর পক্ষে কোন 
ধরণের কমিউনিষ্ট নৈতিকতা ? 


[৯] সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পাটির বিংশ কংগ্রেসের সুদীর্ঘ চার বছর 
পরে ১৯৬০ সালে, এমন কি চীন কমিউনিষ্ট পাটি” যখন অ প্রত্যক্ষভাবে 
সোভিয়েত সংশোধনবাদকে সমালোচনা শুরু করে দিয়েছে ( ইতিমধ্যে 
ক্র.শ্চভ চীনে সোভিয়েত সাহায)ও বন্ধ করে দিয়েছে) তখনও চীন কমিউ- 
নিষ্ট পার্টি তার প্রকাশিত “লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক্‌” প্রবন্ধে 
লিখেছে £ 

“সকল সমাজতান্ত্রিক দেশের এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পুরোভাশে 
রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন লেনিন ও কমিউনিষ্ট পার্টি” পরিচালিত [ লক্ষ্য 
করুন, লোভিয়েত পার্টিকে তোষণ করবার জস্ত তখনও স্ডালিনের নামো 
লেখ কর! হয়নি ] শ্রমিক কৃষকের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট সোভিয়েত ইউনিয়নে 
লেনিনের আদর্শ সাধিত হয়েছে, সেখানে সমান্রতন্্র নিমিত হয়েছে বহু 
পূৰ্বেই এবং এখন কমরেড ক্র-শ্চভের নেতৃত্বে ০স। ভিয়েত ইউনি- 
স্মনের কমিউনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সোভিয়েত 
সরকারের নেতৃত্বে ব্যপক ভাবে কমিউনিজম গঠপের এক 


সুমহান যুগ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিস্েছে |” * 

চীন কমউনিষ্ট পার্টির এই বক্ক-বা দেব! হায়, ১৯৬০ সালে ক্র.শ্চতের 
নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নে “কমিউনিক্রম গঠণের এক সুমহান যুগ ইতি- 
মধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে” । আর তা ই যদি হয়, তবে লেনিনবাদ দীর্ঘ - 
জীবি হোক” প্রবন্ধে ক্র-শ্চভ নেতৃক্ধকে চোরাগোল্ত! আক্রমণ কেন? কেনই 
বা ক্র.শ্চভ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ 7? আসলে এটা ছিল চাপ ্হরি 
করে সোভিয়েত সাহায্য বিষয়ে পুনধার বিবেচনা করার রাজ্রনীতি। এ 
হচ্ছে চুড়ান্ত সুবিধাবাদী রাজনীতি, মার্কদবাদ-লেনিনবাদের রাজ্ঞনীতির 
সঙ্গে এর কোনোই সম্পর্ক নেই । 

[১০] এবার আমর! ১৯৬০ সালে মস্কোতে অন্িত ৮১ পার্টি” সম্মেলনে 
চীন কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করবো ! বিষয়টির গুরুত্ব 
এবং তাৎপর্য বিবেচনা করে এটি একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচিত হলে! । 


অধ্যায় -৩ 
৮১ পার্টি সম্মেলনে চীন কমিউনিষ পার্টির ভুমিকা 


১৯৬* সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত ৮১ পার্টি” সম্মেলনে চীন কমিউনিষ্ট 
পার্টির আত্মপক্ষ সমর্থনের কৈফিয়ত হচ্ছে ; “১৯৬০ সালের ঘোবপার় 
[৮১ পার্টির সম্মেলনের ঘোষণায়] ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্র শান্তিপূর্ণ উত্তরণ 
সশ্মন্কীয় বক্তবা সন্তোষজনক ছিলনা ৷ কিন্তু সোভিয়েত নেতাদের বারংবার 
অনুরোধে আমরা তাতে সম্মতি দেই 1” ৯২ 

এই কৈফিয়ৎ কোনে! রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত কৈফিয়তই নয় _ এটি 
একটি আপোবের কৈফিয়ত - অথচ এই প্রশ্নটির মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্ব- 
পুর্ণ মার্কসীয় নীতির প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে । সেই নীতির প্রশ্বিই এই 
অধ্যায়ে আলোচিত হবে। এই প্রসঙ্গে শব্দের প্রয়োগ সন্বন্ধেও কিছু 
* “লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক”, পিকিং, আগষ্ট, ১৯৬৯ ; পুঃ ৫২ ; তৃত্বীয় 

বন্ধনীর মধে) মন্তব্য আমাদের । জোরও আমাদের | 


৩১ 


বলার প্রয়োজন । “সস্তোবজনক নয়ু” শব্দ ছুটি কূটনৈতিক এবং সংসদীয় । 
মতাদর্শ এবং নীতির ক্ষেত্রে এরূপ শব্দ ব্যবহার প্রলেতারিয চেতনায় সুস্পষ্ট 
তীক্ষভার পরিবর্তে জড়তাই অভিব্যক্ত হয় ৷ 

এবার নীতির প্রশ্থে আসা বাক । ১৮৭৫ সাজে বেবেল-এর কাছে 
এক চিঠিতে একঙ্গেলস লেখেন £ “পরস্পর বিরোধী ছু'টি পার্টি যখন [নীতির 
ক্ষেত্রে সোভিয়েত এবং চীন কমিউনিষ্ট পাটি” পরস্পর - বিরোধী হওয়াটাই 
উচিত ছিল] কোনো একটি বিশেষ কর্মসুচী গ্রহণ করতে রাজী হয় (আলোচ) 
ক্ষেত্রে ৮১ পার্টির ঘোবণা] তখন যে সমস্ত বিষয়ে তারা এক্যমত পোষণ 
করে কর্মসূচীতে সেগুলিকেই স্থান দেয়। কিন্তু যে সমস্ত নীতিগত 
প্রশ্নে তারা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে, কর্মস্চীতে তা উল্লেখ কর? 
হয়না)” ১৩ 

কর্মস্থচীতে ভিন্ন, ভিন্ন মত পোবণকারী বিষয়গুলি কেন উল্লেখ কর। 
হয় না তার কারণ বিশ্লেষণ করে এঙ্গেলস বেবেল"-এর কাছে আর এক 
চিঠিতে লেখেন : “লাসালপন্থীরা (আলোচ। ক্ষেত্রে সমকালীন কমিউনিষ্ট 
আন্দোলনে ক্রু-স্চভপন্থীরা] কর্মস্থচীর যে সব বক্তব্য তাদের সপক্ষে তারা 
সেইদব বক্তব্যগুলিকে ইহুদী শাইলক-এর এক পাউণ্ড মাংসের দাবীর মতে) 
অশকড়ে ধরে থাকবে । [৮১ পার্টি“ সম্মেলনে ক্র.শ্চভপস্থীর। একই ভাবে 
তাদের দাবী অশাকড়ে ধরে ছিল] মার্কস এবং আমি কোনো! অবস্থায়ই 
এই জাতীয় কর্মসূচীতে নিজেদের জড়াতে পারিনা 1৮১৪ 

কিন্তু মাও সে তু ও চীন কমিউনিষ্ট পাটি “এই জ্ঞাতীয় কর্মসূচীতে” 
তাদের “জড়িয়ে” ফেলতে কোনো দ্বিধা বোধ করেননি__কারণ, কোনে! 
প্রকারের নীতির বালাই রেখে ক্র.শ্চভ পদ্থীদের সঙ্গে একা বজায় না 
রাখলে চীনের শিল্পায়নে সোভিয়েত সাহায্যের কোনে! সম্টাবন! থাকবে না । 
এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী এবং উপযোগিতাবাদী স্বাথ ই চীন কমিউনিষ্ট 
পার্টির কাছে প্রধান এবং একমাত্র হয়ে উঠেছিল । অথচ কৈকিল্পতের 
বেলায় চীন কমিউনিষ্ট পার্টি “সোভিয়েত পার্টির বারংবার অনুরোধের” 
কথা বলছে। 
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এওঁ একই প্রসঙ্গে ১৮৭৫ সালে ব্রেকীর কাছে মার্কস এক চিঠিতে 
লেখেন £ “এঁক্য কংগ্রেসের সমাপ্তির পরে আমি এবং এঙ্গেলস একটি সংক্ষিপ্ত 
বিবৃতি প্রকাশ করে এই কংগ্রেসের নীতিগত বক্তব্যের সঙ্গে আমাদের 
যে কোনো সম্পর্ক নেই, সে কথা ঘোষণা করবে৷ ।””ঘে কর্ম 
পার্টিকে অধঃপতিত করে এমন আপত্তিজনক কর্মসুচী সম্বন্ধে 
নীরব থাকাটা ও আমাদের কর্ডব্যচ্যতি বলে মনে কার |” ১৭ 

লক্ষ্য করবার বিষয়, মার্কস এ ক্ষেত্রে “িম্তোষগ্গনক নয়” শব্দ ছুটি 
ব্যবহার না করে সরাসরি “আপত্তিজনক” শব্দটি বাবহার করেছেন । নীতির 
প্রশ্নে কোনো কুটনৈতিক বা সংসদীয় ভাষা ব্যবহার না করে মার্কস 
কালোকে কালোই বলেছেন । 

আর ও লক্ষ। করবার বিষয় মাওসে তু$ এবং চীন কমিউনিষ্ট পাটি” কিন্ত 
বিংশৎ কংগ্রেসের এবং তৎ পরব এ সিদ্ধান্ত সমূহকে, এমন কি ৮১ পাটির 
ঘোষণাকে “প্রকাশ্য সমালোচন। থেকে বিরত থাকার” নামে প্রকাশ্য 
প্রশংসা করাট!কে মার্কদ এব মতো। “কর্তব্যছাতি” এবং আস্তর্জতিক 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে “অধঃপতিত” করছেন বলে মনে করেননি । বরঞ্চ, 
ক্রুশ্চভকে সমর্থন করে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে “আধঃপাতিত” 
করার কাঞ্জটিই করেছেন । 

বিরোধী পক্ষের সঙ্গে একা এবং যৌখ কর্মস্থচী গ্রহণের প্রশ্নে মার্কস-এর 
বস্তবোর স্তর টেনে লেনিন বলেছেন £ 

“তোমাকে যদি এক করতেই হয়_-মার্কস পার্টি নেতাদের বলেছিলেন, 
তবে আন্দোলনের বাস্তব লক্ষ্য সাধনের হ্গ্ত চুক্তি করো, কিন্তু নীতির 
ব্যাপারে কোনে! দর কষাকবির মধ্যে যেয়োন1 ।” ১৬ 

সঅথ6, মাও-সে তুঙ এবং চীন কমিউনিষ্ট পাটি” ক্রু-স্চভের সঙ্গে “দর 
কষাকধিই” করেছিলেন ! স্তালিন বলেছেন £ “আমাদের খুব ভু"শিম়ার 
থাকতে হবে । বিরোধ যদি মতাদর্শগত হয় তা হলে আপোৰ মীমাংসার 
কোনো প্রশ্থই ঠেনা । আপোষ করে বিরোধের সমাধান হয়না ।” ১৭ 

মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন এবং স্তালিনের অভিজ্ঞতালনধ এই সুস্পষ্ট এবং 
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ছার্থহীন ভাষার নির্দেশিগুলি সরাসরি অমান্ত করে কোন স্বার্থে এবং কোন 
উদ্দেশ্বে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি “সোভিয়েত পাটির বারংবার অনুরোধে”র 
ফাদে পা গলিয়েছিল £ ১৯৬৩ সালে চীন কমিউনিষ্ট পাটি' বিংশ 
কংগ্রেস ও তৎ পরবত্তীকালের সিদ্ধান্ত সমূহকে ''মতাদর্শগত বিরোধ” বলেই 
বলেছে তাহ যদি হয়, তবে কেন ' বারংবার অনুরোধে সম্মতি” 
প্রধান? 


অন্যায় -৪ 
যুগোশ্লাভির। প্রসঙ্গে চীন কমিউনিষ্ট পাটি” 


১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমিউনিষ্ট ইনফরমেশন বারে বা কমিনফন 
প্রতিষ্ঠিত হয়; ১৯৪৮ সালের জুন মাসে যুগোল্লা।তয়ার টিটে। চক্রের 
বুর্জোয়া জ্বাতীয়তাবাদী লাইন গ্রহণ এবং সমার্জতাষ্ত্রিক শিবিবের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে যুগোপ্রাভিয়াকে কমিনফর্থ থেকে বহিষ্কার 
করা হয় ॥ চীন কামউনিষ্ট পার্টি সহ বিখের সমস্ত কমিউনিষ্ট পারি গুলিই 
মুগোল্লীভিয়াকে বহিস্কারের কমিনফমের প্রস্তাবটি সমর্থন করে প্রস্তাব 
গ্রহণ করে । এ সময়ে চীন ক!মউনিষ্ট পার্টির শন্ততম নেতা লিউ-শাও চি 
"ইন্টারস্তাশনা।লজম এবং গ্তাশনা]লঞ্জম শীধক এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে কামন- 
ফর্ম-এর বাহক্কার প্রস্তাবটিকে মতাদর্শগত (তাতে সমর্থন জ্ব।নান এবং 
টিটোচক্রের সংকীণ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয় আন্ুক্জা- 
তিকতাবাদের আদর্শ ও নীতিকে উর্ধে তুলে ধরেন । লিউ-পাণ-টির এই 
প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি কতৃক প্রকাশিত এবং 
প্রচারিত হয় । 

১৯৪৮ সালের দীর্ঘ সাত বছব পরে ১৯৫৫ সালে ক্র€চভ নেতৃতে 
পরিচালিত সোভিয়েত কমিউনিই পার্টর নির্দেশে অথব। “বারংবার 
অনুরোধে” চীন কমিউনিষ্ট পাটি” যুগোল্লাভিয়ার টিটে। চক্রকে “মার্কসবাদী 
লেনিনবাদী” এবং যুগোশ্লাভিয়াকে ''সমাদ্বতাস্ত্রিক দেশ” বলে স্বীকৃতি 


৩৪ 


দেয়) এই ক্দীকৃতিগানের কৈফিয়ত হিসেবে যে উদ্ভট. অ-রাজনৈতিক 
বিবৃতি দেয় তা আমরা এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় অপটায়-এ “যুগোল্লাভিয়া 
প্রসঙ্গে” শীর্মক বক্তব্য উদ্ধংভি দিয়েছি । 

সোভিয়েত কমিউনিই পার্টির বিংশ কংগ্রেসের পরেই ১৯৫৬ সালের 
ডিসেম্বর নাসে চীন কমিউ নই পাটি” ভ্রু-শচতের গোপন রিপোর্টের ভিত্তিতে 
এবং তারই নুরে স্বর মিলিরে “প্রলেতারিয় একন!য়কছের এতিহাসিক 
অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আবও সক্তনা” শীর্ষক প্রবন্ধে লেখে : “স্তালিনের ভুলগুলি 
সম্পর্কে যুগোল্ল।ভ কমরেডরা যে বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করেন তার অর্থ 
সহজেই বোঝা যায়) অতীতের দুরূহ অবস্থার মধ্য সমাজতঙ্ত্রে 
অবিচল থাকবার জন্য তারা যথাযোগ্য হযোগ্য গ্রচে্। চালি 
য়েছেন। অর্থ নৈতিক এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর 
গণতান্ত্রিক পরিচালনায় তাদের পরীক্ষ/নিরীক্ষা আমাদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করেছে ।--যুগোশ্রাভিয়ার জনগণের মতোই চীনা 
জনগণ আশা করে যে, যুগোপ্লাভিয়া সমাজতন্ত্রে অগ্রসর হওয়ার 
মধ্য দিয়েই ক্রমে ক্রমে আরও সমৃদ্ধশালী ও পরাক্রমশালী 

হয়ে উঠবে ।* ১৮ 

অর্থাৎ, টিটোচন্রু, খশাটি মার্কলঝাদী-লেনিনবাদী এবং যুগোল্ল(ভিয়) 
একটি পণটি সমাজতান্ত্রিক দেশ । স্তালিন তার খেয়াপ-ধুশী মতো। এই 
পার্টিকে বহিক্ৃত করেছেন কিন্ত তা সেও যুগোশ্লাভিয়। এই 'ছুর্ধহ অবস্থার 
অধে)ও সমাজতস্ত্রে সবিচল থেকেন্ধে এবং সমাঞ্জতগ্র গঠনে অভিনব গণতান্ত্রিক 
এবং অর্থ নৈতিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে য! সত্যিই অন্করণযোগ্য । এই 
ছিল টিটোচক্র এবং বুগোশ্রাভিয়া সম্বন্ধে ১৯৫৬ সালে চীন কমিউনিষ্ট 
পাটির অবস্থান এবং বক্তব) ৷ 

১৯৬৩ সালে বুগোন্ল[ভিয়। এবং টিটোচক্র সম্বন্ধে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির 
আবস্থান এবং বক্রুবা কি ছিল ? ১৯৩৩ সালে চীন কিডনি পার্টি 
প্রকাশিত “বুগোল্ল[ভিয়া কি একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ 77 প্রবন্ধে টিটো- 
চক্রের বিরুদ্ধে চীন কমিউনিষ্ট পাটি” মোট এগারোটি অভিযোগ এনেছে ॥ 
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এগারে।টি অভিযোগের মধ্যে থেকে এখানে ১৯৪৯ লাল থেকে ১৯৫৫ সাল 
পর্বস্ত যুগোশ্লাভিয়াকে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি” “সমাজ্তাস্ত্রিক দেশ” এবং 
পসমাজতঙ্ত্রে অবিচল” থাকার ব্থা এবং ষুগোক্সাভ পার্টিকে “মার্কবাদী- 
লেনিনবাদী” পার্টি বলে পুনঃ স্বীকৃতি দেয়! পর্যন্ত সময়কালের ঘটনা- 
বলী সংক্রান্ত যে সব অভিযোগ কর! হয়েছে সেঞলিরই উদ্ধংতি দেয়া 

হলো । এই অভিবোগগুলি নিস্ররূপ £ 

“গ্রীসের বিপ্রব ১ ১৯৪৯ সালের ১০ই জুলাই গ্রীসের ভ্রনগণের 
গেরিলা বাহিনীর বিকদ্ধে বুগোল্রাভিয্া। এবং গ্রীদের মধাবতীণ সীমান্ত 
টিটোচক্র বন্ধ করে দেয়। একই সময়ে টিটোচক্রু গ্রীসের ফ্যাসিবাদী 
রাজ্মতস্ত্রী সেনাবাহিনীকে পেছন থেকে গেরিলাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের 
স্মযোগ করে দেওয়ার জন্য যুগোল্লাত অঞ্চল বাবহার করতে দেওয়া কম ) 
এই ভাবে টিটোচ্ক্র গ্রীসের গণবিপ্পবকে গল! টিপে হত্যার জ্রম্য মাঙ্গিন 
সাত্রাজ্ঞাবাদকে সাহায্য করেছে ॥ 

২। কোরিয় যুদ্ধ £ ১৯৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর যুগোশ্লাভিয়ার 
বিদেশমন্ত্রী এডওয়ার্ড কার্দেল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কোরিয় জনগণের 
প্রতিরোধী শ্ায়দঙ্গত যুদ্ধের বিরুদ্ধে কুৎসা করেছে এবং মাফিন সাভ্রাজ্জ- 
বাদকে সমর্থন করেছে । ১ল! ডিসেম্বর ক্ষাতিপুলের নিরাপত্তা পরিষদে 
বক্তংভাকালীন টিটোচক্রের প্রতিনিধি “কোরিয় ঘুদ্ধে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের” 
অভিযোগে চীনকে আক্রমণ করেছে । টিটোচক্র চীন এবং কোরিয়ার 
বিরুদ্ধে জাতিপুজের বাণিজ্যিক অবরোধ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে । 

৩৭ ভিয়েতনামীদের যুক্তি যুদ্ধ £ ইন্দো চীন প্রদঙ্গে ১৯৫৪ 
সালের এপ্রিল মাসে জ্রেনিভ! সম্মেলনের প্রাক্কালে টিটে চক্র ভিয়েতনামী 
জনগণের স্তায়যুচ্ধের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করেছে । - 

৪1 আলবেনিয়ার বিরুদ্ধে চক্রান্ত £ দীর্ঘকাল ব্যাপী টিটেচক্র 
আলবেনিযার বিরুদ্ধে চক্রাস্তমুলক গোপন কার্যকলাপ এবং সশগ্র প্ররোচনা 
মুলক কার্যকলাপ চালিয়ে আলছে । ১৯9৪, ১৯5৮, ১৮৫৬ এবং ১৯৬৯ 
সালে এই চারবার চারটি বিশ্বাসঘাতী কাজ করেছে । যুগোল্লাভিয়া- 
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আলবেনিয়া সীমান্তে ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ৪৭ বার 
প্রবোচনাম,লক কার্যকলাপ করেছে 17 ১৯ 

এই অভিযোগের তালিকার পরে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি প্রবন্ধটিতে 
অবশেষে, মন্তব্য করেছে £“টিটোচক্র নিঃসন্দেহে গত দশ বছর বা তার 
অধিককালব্যাপী প্রধান, প্রধান আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীতে মাফিন 
সামাজ্ঞাবাদের পা চাটার ভুমিকা গ্রহণ করেছে ।” ২» 

আমাদের প্রশ্ন টিটোচক্র কর্তক ই মাঞ্চিন সাস্রাজ্জাবাদকে এভাবে 
সাহাঘা করা কি কমিনফর্ম থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পরে ১৯৪৯ সাল থেকেই 
ঘটেছিল না, তার আগে থেকেই ঘটেছিল-যার জ্স্ত টিটোচক্রকে কমিনবর্ম 
থেকে বহিষ্কৃত করা হয়? আলোচা প্রবন্ধটির বক্তব্য থেকেই প্রমাণিত হয় 
যে, ১৯৪৪ সাল থেকেই টিটোচক্র এই হৃক্র্সগুলি করে আসছিলো । 
আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন, ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত টিটোচক্রের 
যে সমস্ত দৃঙ্ধমের ফিরিস্তির উন্ধ'তি আমরা চীন কমিউনিষ্ট পার্টি প্রকাশিত 
প্রবন্ধ থেকে দিয়েছি, লে সব দুক্কৃতির ঘটনা সশ্বঞ্ধে চীন কমিউনিই পাট 
১৯৪৯ সাল থেকেই কি জানতে না, জ্রানতোনা ! টিটে!চক্রকে কমিনফর্ম 
থেকে বহিদ্ধারের পরেই কমিনফর্ম এক সুদীর্ঘ প্রস্তাবে টি:ট!চক্রের এই 
তবর্মগুলির উল্লেখ করে টিটোচক্রকে ইঙ্গ-মাকিন “সাআন্রাবাদের দালাল 
এবং গুপ্তচর” বলে অভিযোগ করে । স্মতরাং দুনিয়ার সমস্ত কমিউনিষ্ট 
পাটিখখলিই টিটোচক্রের এই ছুতৃর্মের কথাগুলি জানতে । এবং তাই, 
চীন কমিউনিষ্ট পার্টিও অবশ্যই জানতো । ত! হলে, এদব জ্ঞান! সত্বেও 
কেন চীন কমিউনিষ্ট পাটি” ১৯৫৫ সালে ত্রু-স্চভের অনুরোধে টিটোচক্রুকে 
“মার্কসবাদী 'লেনিনবাদী” আর ঘুগোশ্লাভিয়াকে “সমাজতান্ত্রিক দেশ” বলে 
স্বীকৃতি দিয়েছে! কেন, চীন কমিউনিষ্ট পার্টি ১৯৫৬ সালে তার প্রবন্ধে 
“দিহু অবস্থায়ও যুগোক্স[তিয়া সমাজতম্থে অবিচল রয়েছে” এবং “তার 
সংস্কার লি” চীন কমিউনিছ পার্টির “প্রশংসনীয় দৃষ্টি আকধণ 
করেছে”? 

আমরা যদি বলি এই স্বীকৃতি দেওয়ার পেছনে চীন কৰিউনিই প!টির 
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একটা স্বার্থ ই কাজ করেছে, আর তা হচ্ছে প্রলেতারিয় আন্তর্জাতিকতা- 
বাদ গোল্লায় যাক্‌ _ ক্রু-শ্চভরা বলে তাই মেনে নাও সোভিয়েত সাহাযো 
চীনকে অমিতশালী হতে দাও-_ তবে কি খুবই অগ্ঠাজ হবে? 

“ক্র.হ্চভ যা বলে মেনে নাৎ”--চীন কমিউনিষ্ট পার্টি এবং মা৪-সে-তুড- 
এর বিরুদ্ধে আমাদের এই অভিযোগ কি ভিত্তিচীন ? আস্মন, যুগে।শ্লাভিয়া 
সম্পক্কিত ব্যাপারে চীন কমিউনিষ্ট পাটির ভূমিকার ইতিহাস আলে।চন। 
করা যাক্‌ । 

১৯৪৮ সালে কমিনফর্ম থেকে যুগোলশ্লাভিয়ার বহিঞ্ধার চীন কমিউনিষ্ট 
পাটি” অতান্ত সক্রিয় ভাবে সমর্থন করেছিল, দে কথা আগেই বল! 
হয়েছে । স্তালিনের মৃত্যুর পরে ১৯৫3 সাল থেকে ক্র.শ্চভ টিটো চক্রের 
সঙ্গে দহরম-মহরম শুরু করেন আর চীন কমিউনিষ্ট পার্টিও ক্রি্চভের 
তালে ন্বতা শুরু করে দেয়। ১৯৫৮ সালে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি তার 
প্রকাশিত “ইন রেফুটেশন এগেনষ্ট রিভিসনিজ্ঞম” প্রবন্ধে টিটোর সঙ্গে 
সহযোগিতার নীতিকে সমর্থন করে লেখে: 

“১৯৫৪ সাল থেকে কমারড ক্র.-শচতের নেতৃহে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি যুগোশ্ল।ভিয়ার সঙ্গে তাদের সম্পর্কের 
উন্নতির জগ্ত অনেকগুলি কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করে। এট খুবই সঠিক 
এবং প্রয়োজনীয় ছিল।'''সোতিয়েত ইউনিয়নের মতে। আমরাও 
এক্প কার্যকরী পল্থ। গ্রহণ করে চীন ও যুগোল্লাভিয়ার মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক 
স্থাপন করেছি ।” ২৯ 

এটা যে আদৌ সঠিক ছিলনা তাতে। “যুগোশ্লাভিয়। কি একাট লমাজ্র- 
তান্ত্রিক দেশ” প্রবন্ধে দেয়! চীন কমিউনিষ্ট পার্টির অভিযোগগুলি থেকে 
সুষ্পষ্ট । কিন্তু তা সবেও চীন কমিউনিস্ট প।টি” বলেছে “এট! খুবই সঠিক 
এবং প্রয়োজনীয় ছিল” । 

১৯৫৭ সালে মক্কোতে তেরো! পারি সম্মেলন হয় ॥ এই সম্মেলনে 
মুগোল্লাভ পার্টিকেও আমন্ত্রণ করা হয়-_ কারণ বুগোল্লাভিয়! ক্র.চতের 
কাছে একটি “সমার্জতাস্ত্রিক দেশ” এবং টিটোচক্র একটি “'মার্কসবাদী- 
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লেনিনবাদী পাটি” হুগোল্লাভিয্সাব পার্টিও এই সম্মেলনে যোগদান করে । 
এই সম্মেলন একটি শান্তির ঘোষণাপত্র রচনা করে । এই ঘোবণাপত্রে 
্ঞাটো সামরিক জোটের আগ্রাসী ভূমিকার নিন্দা কর! হয় । ফলে 
যুগোশ্লাভিয়া এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দিতে রাজী হয়না ৷ ষুগোষ্লাভিয়ার 
য_ক্তি ছিল £ লদোভিয়েত নেতৃত্বে ওয়ারস ব্রকও একটি সামরিক ক্ফোট । 
সুতরাং. শাস্তির সপক্ষে কোনে! সামরিক ভ্ঞেটই সমর্থনের দাবী করতে 
পারেনা । ষ.গোশ্লাভিয়া শাস্তি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর না করে সম্মেলন থেকে 
স্বেচ্ছায় বেরিয়ে যায় ॥। তাই এই তেরে! পাটি”র সম্মেলনকে বারো। 
পাটির সম্মেলন বলা হয় । 

ক্র.শচভ ফ,গোপ্রভিমার অ।চরণে খুবই ব্যথিত এবং অভিমানাহত হল । 
কিন্তু, তখন এ অভিসানাহত গোলা। পর্যন্তই, তার বেশী এগোন না । 
সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের সঙ্গে যুগোলশ্লাভিয়ার সম্পর্ক ন্বাভ।বিকই" 
থাকে । 

১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে ঘ.গোক্লাভ পার্টির সপ্তম কংগ্রেস আধি- 
বেশনের সময়শ্থচী নির্ধারিত হয়। এই উপলক্ষে য.গোল্ল।ভ পার্টি 
১৯৫৭ সাল্পের শেষের দিকে বিশ্বের প্রধান, প্রধান কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির 
কাছে তার আসগর কংগ্রেসে যে খসড়া কর্মসূচী পেশ কর! হবে - সেই খপড়া 
কর্মস্থচীটি মস্তবে)র জন্য পাঠায় এবং একই সময়ে য.গোষ্লীভ পার্টি কংগ্রেসে 
ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিনিধি দল৷ পাঠাবার আমন্ত্রণ পত্র পাঠায় । সোভিয়েত 
কমিউনিষ্ট পার্টি য.গোশ্লাভ পার্টির খলড়া কর্মস্থচীটির মৃতু সমালোচন। 
করে কিছু পরিবর্তন এবং কিছু সংশোধনের অনুরোধ জ্ঞানায়। সোভিয়েত 
পার্টি অবশ্য আশা প্রকাশ করে বে, তার এই “বন্ধুত্মূলক সমালোচনা 
'যন্গোগ্লাভ কমরেডগণ' 'খোলামনে* গ্রহণ করবেন ॥ কিন্ত ‘য-গোলশ্লাভ 
কমরেডগণ' সোভিয়েড পার্টির সমালোচনা “খোলামনে' গ্রহণ করতে 
পারেন নি। স্থতরাং ক্র-শ্চভের অভিমানাহত গোস। এবার “অসহযোগ" 
এবং ‘বয়কট’ -এর রূপ নেয় । সোভিয়েত পাটি সিদ্ধান্ত নেয় যে, ফুগো- 
শ্লাভ পাটি” কংগ্রেসে তার! কোনে! ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিনিধি দল পাঠাবে ন! 


৩৯ 


- য-গোস্াভ পার্ট কংগ্রেসকে বয়কট করবে । চীন কমিউনিষ্ট পাটি'কে৪ 
এই সিদ্ধান্তের কথ! জানিয়ে দেওয়া হয়। 

চীন কমিউনিই পাটি” যুগোস্লাভ পাটির খসড়া কর্মসুচী এবং আমন্ত্রণ 
পাওয়ার পর থেকে নীরব ছিল । খসড়া! কর্মসূচীর কোনো সমালোচনাও 
করেনি ৷ সোভিয়েত পার্টির সমালোচন! যন্গাল্সাভ পার্টি গ্রহণ ন) 
করায় এবং সোভিয়েত পার্টি কর্তৃক যুগোস্গাভ পাটি” কংগ্রেস 
বয়কট করার দিদ্ধ/শ্ের ফলে সোভিয়েত পার্টি ১৯৫৮ সালের 
ঈই এপ্রিল তার তাত্বিক মুখপত্র কমিউনিষ্ট’ -এ যুগোকস্লাভ পাটির খসড়া 
কমস্থচীর সমালোচনা প্রকাশিত হবার পরে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি যুগো- 
লাভ পাটির খলড়া কর্মসূচীর সমালোচন!। করবার সাহস এবং ছাড়পত্র 
পায় । দেরীতে হলেও চীন কমিউনিষ্ট পার্টি ১৯৫৮ সালের ৫ই মে 
‘পিপলস ডেইলি পত্রিকায় “পারিষদ বলে শতগুণ” কে আশ্চর্যঞ্জনক ভাবে 
অমুসরপ করে য.-গোক্সাভ পাটির খলড়। কর্মস্থগীর এক স্ততীক্ষ ও সুতীব্র 
সমালোচনা করে এক স্থুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করে । এই প্রবন্ধে য.গো" 
সাভ পাটির খসড়া কর্মসথচীকে অত্যন্ত সঠিকভাবে আগা-পাশ-তল। 
সংশোধনবাদী বলে সমালোচনা করা হয়। এই প্রবন্ধে এই প্রথম 
স্বীকার কর! হয় যে, স্তালিন নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালের জুন মাসে 
'ফুগোল্রাভিয়া। প্রসঙ্গ” শার্ক কমিনফর্মে ঘে প্রস্তাবাট গ্রহণ 
কর! হয়েছিল এবং যুগোল্লাভিরাকে যে কমিনফর্ম থেকে 
বহিষ্কার কর! হয়েছিল সেই প্রস্তাব এবং কাজগুলি ছিল 
“যুলত সঠিক” । 

স্বভাবতই, ১৯৫9 সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত য,গোন্ন।ভিয়। সম্বন্ধে 
যে আচরণগুলি সোভিয়েত এবং চীন কমিউনিষ্ট পার্টি করেছিল তা মুলত 
বেঠিক হয়ে যায় এবং ১৯৫৪ সলালে সোভিয়েত এবং চীন কমিউনিষ্ট পার্টি” 
ভ্তালিনের বিরুদ্ধে “আস্ত” বলে যে অভিযোগ এনেছিল-_তা€ সবৈব ভাবে 


বেঠিক হয়ে যায় । 
এই প্রসঙ্গে আর উল্লেখ কর। প্রয়োজন থে, পোভিয়েত ও চীন 


কমিউনিষ্ট পাটির যৌথ উদ্দোগে যখন কমিনফর্ম সংগঠন ভেঙে দেয়া 
হয়, তথ্ন কমিনফর্মের ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে গৃহীত “টিটো চক্রান্ত” 
শীবক প্রস্তাবটিকে “উদ্দেপ্য প্রণোদিত” এবং “ভ্রান্ত” বলে সোভিয়েত ও 
চীন কমিউনিষ্ট পাটি” ঘোষণ। করে এবং কমিনফন এর নপিপত্র থেকে এ 
প্রস্তাঝটিকে ছেটে ফেল। হয়) 

১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসের কমিনফর্ম এর প্রস্তাঝটির সারমর্ম কি 
ছিল এ প্রস্তাবে টিটে। চক্রকে মাকিন সাস্রাতাবাদের গুপ্তচর অভিযোগে 
অন্িয,ক্র করা হয়েছিল । অথচ, ১৯৬০ সালে ৮১ পার্টি সম্মেলনে এক 
সর্বসম্মত বিবৃতিতে যুগেল্লোত পার্টির টিটো! চক্রকে “আধুনিক সংশোধন- 
বাদী”, “মার্কদবাদ-লেনিনবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতী” এবং সধোপরি 
“সাম াজ্বাদের দালাল এবং. গুপ্তচর” অভিযোগে অভিযুক্ত 
করা হয়। বস্মত, এই বিবৃতিতে, ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে স্তালিন 
নেতৃত্ব টিটো চক্রের বিরুদ্ধে যে প্রস্তাবটি কমিনফম ভেঙ্গে দেওয়ার সময়ে 
সোভিয়েত ও চীন কমিউনিষ্ট পাটি” “উদ্দেশ্য প্রণোদিত” এবং “ভ্রাস্ত” 
ঘোষণ। করে কমিনফর্ম-এর নথিপত্র থেকে ছেটে ফেলে দিয়েছিল, সেই 
প্রস্তাবের মর্মবস্্নটকেই, অবশেষে, ৮১ পাটির সম্মেপনে মেনে নেওয়। হয় । 

এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ প্রয়োজন যে, ১৯৬* সালে ৮১ পার্টি” সম্মে- 
লনের বিবৃতির ফলেই ১৯১৩ সাঙ্গে চীন কমিউনিষ্ট পাটি” প্রকাশিত 
“যুগোশ্লাভিয়া কি একটি সমাল্ততান্ত্রিক দেশ ?” প্রবন্ধে ক্রু-শভীয় 
সংশোধনবাদের তল্লিবাহক চীন কমিউনিষ্ট পার্টি টিটোচক্রুকে “মাক্কিন 
সাআ্রাব্দাবাদের তলিবাহক” বলার সাহস পায় । এই হচ্ছে যুগোশ্লাভিয়া 
প্রসঙ্গে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির স্ব-বিরোধী এবং অসঙ্গতিপুণ ভূমিক। । 
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অধ্যায় - ৫ 
স্তালিন যুল্যায়নে চীনের দ্বান্দ্রিক বন্তবাদ 


১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল _ এই দশ বছরে চীন কমিউনিষ্ট পাটি” 
তিনবার, তিন রকমের স্তালিন মুল্যায়ন করেছে । আর এটাই চীন 
কমিউনিষ্ট পাটির এতিহাসিক ও দ্বান্দ্িক বস্তব।দ সম্বন্ধে জ্ঞানের 
অগভীরতার প্রমাণ এবং স্থবিধাবাদের দৃষ্টান্ত । 

চীন কমিউনিষ্ট পার্টি প্রথমবার স্তালিন মুল্যায়ন করে স্তালিনের জ্বী বিত 
কালে, ১৯৫৩ সালে (বিভিন্ন সময়ে স্তালিন প্রসঙ্গে মাও সে তুঙ'এর 
বাক্তিপৃজ্জাশ্বয়ী স্তালিন প্বতিগুলি এক্ষেত্রে ধরা হয়নি ), চীন কমিউনিষ্ট 
পাটি” দ্বিতীয় বার দুই দফায় ( ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে এবং এ 
বছরেরই ডিসেম্বর মাসে ), দোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির বিংশৎ কংগ্রেলের 
পরে স্তালিন মুল্যায়ন করে “প্রলেতারিয় একনায়কহ্রে এঁতিহাসিক 
অভিজ্ঞতা” এবং “প্রলেতারিয় একনায়কত্বের এতিহাসিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে 
আরও বক্তব্য” শীর্ষক ছ'টি প্রবন্ধে! আব তৃতীয় মল্যায়নটি কর! হয় _ 
১৯৬৩ সালে - চীন কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পাটির 
প্রকাশ্য বিরোধকাঙ্গীন । 

চীন কমিউনিষ্ট পাটির এই তিনটি স্তালিন ম.ল্যায়ন যদি কোনে! সুস্থ 
মানুষ পাশাপাশি রেখে একই সঙ্গে পড়েন তবে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি 
নেতৃত্বের প্রতি সেই মানুষটির আর আস্থা এবং শ্রদ্ধা থাকবে না/ যাক, 
আমর! এবার বিষয়বস্বতে প্রবেশ করছি । 

চীন কমিউনিষ্ট পার্টি তার ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত “স্তালিন প্রশ্ন 
প্রসঙ্গে” শীর্ষক তৃতীয় মংল্যায়নে বলেছে £ “স্তালিনের ভুল ত্রুটির কিছু 
কিছু অভিগ্ততা অনেক পূর্বেই চীন কমিউনিষ্ট পার্টির হয়েছিল । চীনের 
কমিউনিষ্ট পার্টিতে যে মাঝে মাঝে বামপন্থী সুবিধাবাদ এবং দক্ষিপপন্থী 
স্থবিধাবাদের উদ্ভব ঘটতো-তার আন্তর্জাতিক উৎস ছিল 
ভ্তালিনের কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার প্রভাব। তৃতীয় দশকের 
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শেষের দিকে, চতুর্থ দশকে এবং পঞ্চম দশকের প্রথম দিকে এবং মধ্য ভাগে 
কমরেড মাও-সে-তু৪ এবং কমরেড লিউ পাও-চি স্তালিনের এই ভু গুলির 
প্রভাবকে প্রতিহত করে ক্রমে, ক্রমে বাম ও দক্ষিণের ভ্রান্ত লাইন 'তিক্রন 
করতে সমর্থ হন এবং শে পধন্ চীন বিপ্লবকে বিক্রয়ের পথে পরিচালনা 
করেন ।”২২ 

এই বক্তবোর মর্মার্থ £ঃ চীন কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যেকার বাম ও দক্ষিণ- 
পন্থী বিছাতিগুলির জগ) দায়ী _ চীন বিপ্লব সম্বন্ধে স্তালিনের ভুল ক্রুটিগুলির 
প্রভাব! মাও-সে-তৃও এবং লিউ-শাও-চি র প্রায় তিন দশক কাল ঝাপী 
প্রচেষ্টায় স্তালিনের এই ভূলগুল্গির প্রভাবকে প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে 
এবং চীন বিপ্লবকে বিজগ্জের পথে পরিচালন! কর। সম্ভব হয়েছে! অর্থাৎ, 
চীন বিপ্লবের বিজয়ে স্তালিনের যদি আদৌ কোনে! ভুমিকা থাকে _ তবে 
নে ভুমিকা ছিল নেতিবাচক । 

এবার আম্মন, দশ বছর আগে ১৯৫৩ সালে চীন বিপ্লবের বিজয়ে 
স্ত।লিনের ভূমিকা এবং অবদান সম্বন্ধে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি কি বলেছিল - 
তা দেখা যাক, । 

১৯৫৩ সাজে পিকিং-এর বিদেশী ভাষা প্রবাশন চেন পো-তা লিখিত 
“স্তালিন এবং চীন বিপ্লব” শীর্ষক একখান! বই প্রকাশ করে। 
চেন পো-তা তখন ছিলেন চীন কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক 
প্রভাবশালী সদস্য, মার্কসবাদ লেনিনবাদ ইলছিটিউট-এর এবং আযাকাডেমী 
সিনিকা র সহ-সভাপতি এবং সধোপরি মাও-পে-তুঙ'এর আপ সচিব । 
বই খানার এক।ধিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে । 

চীন কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে মাঝে মাঝে বামপন্থী এবং দক্ষিণপস্থী 
বিচুতিগুলি আলোচন। প্রসঙ্গে চেন পো-ত! তার বই “স্তালিন ও চীন 
বিপ্লব”-এ ১৯৫৩ সালে লিখেছেন £ “এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা একান্ত 
প্রয়োজন যে, ১৯২৭ সালের পরে দীর্ঘ দশ বছর ধরে আমাদের পাটিতে 
যে সব দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী বিচ্যুতি ঘটে ছিল তার সব 
কয়টিই বিপ্লবের প্রকৃতি সম্বন্ধে ভ্ালিনের দ্বান্দ্িক বিশ্লেষণ 


৪৩ 


অর্থাৎ, হয়, সাস্রাঙ্গযবাদ-বিরোধী আর নয়তো দামন্তভগ্তর বিরোধী ভূমি 
কাকে - লঙ্ঘন করবার জন্যই ঘটেছিল। -- 

“টরট-স্ষিপন্থীদের যুক্তি সমুহ খণ্ডন করে স্তালিন আমাদের যে 
শিক্ষা দিয়েছেন, বিশেষত তা ভুলে যাওয়ার ফলেই ১৯২৭ 
সাল থেকে আমাদের পারতে সমস্ত ভুলভ্রান্তি দেখা 
দিয়েছে ।” 

চেন পো-তার এই বই ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত, তা সবেও কিন্তু এই বইতে 
চল্লিশের এবং পঞ্চাশের দশকের ভুলব্রাস্তিগলির কথা নেই । ত্রিশের 
দশকের শেষ দিক পর্যন্ত রয়েছে কারণ চেন পো-তা বলেছেন “১৯২৭*এর 
পরে দীর্ঘ দশ বছর” । চেন পো-তার বক্তব্যান্থযায়ী দেখা যায় যে, স্তালিনের 
ভুল-ক্রটির জন্ত নয়, “স্তালিন যে শিক্ষা) দিয়েছেন তা ভুলে যাবার” ফলেই 
পার্টির মধে) দক্ষিণ ও বাম বিচ্যুতি ঘটেছিল । 

চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশকের চীন কমিউনিষ্ট পার্টির মধোকার বাম ও 
দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির কথা কেন চেন পো-তার বইতে নেই 1? তার কারণ-_ 
চেন পো-তা তার বইতে আরও বলেন : “কমরেড মাওসে-তু৪-এর নেতৃত্বে 
আমাদের পাটি সুদূর প্রসারী বৈপ্লবিক পন্থা অনুসরণ করে শেঘ পর্যন্ত 
সমস্ত প্রকারের বন্যগত অস্থবিধাগুলি এবং আত্মগত ভুলগুলি দংশোধন 
করে চীন বিপ্লবকে জয়ধুক্ত করেন ।” 

চেন পো-তার এই “শেষ পর্যন্ত” হচ্ছে চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশক ৷ 
তাই, ১৯৫৩ সালে লেখা হলেও চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশ্শকের তুল-ভ্রাস্তির 
কোনো উল্লেখ নেই, কারণ ইতিমধ্যেই মাও-সে তুঙ্ড নেতৃত্বে “আত্মগত ভুল- 
গুলি সংশোধন” কর! হয়ে গেছে । মাও“সে-তুঙ কি করে “শেষ পর্যন্ত” 
“আত্মপত ভুলগুলি সংশোধন” করেন? 

চেন পো-তা লিখেছেন £ “এট! সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে, চীন 
বিপ্লবের রণনীতি এবং রণ কৌশল সম্বন্ধে কমরেড, হাও-দে-তুড-এর দৃষ্টি- 
ভঙ্গি গড়ে উঠেছিল কমরেড, স্তালিনের শিক্ষা দ্বারা এবং তার [মাও-সে- 
তু৪-এর] দৃষ্টিভক্ষি ছিল কমরেড স্তালিনেরই অনুরূপ | 7: স্তালিনের 


শিক্ষাগুলি তার [মাও-সে-তুঙ এর) চিন্তা জগতকে কিরূপ গভীর ভাবে 
আলোকিত করেছে সে কথা যাও-সে-তু সুস্পষ্টভাবে ভার “নয়া গণতন্ত্র 
প্রসঙ্গে” বইতে বলেছেন ॥'"* 

“কমরেড মাও সে তৃঙ স্গামাদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে, বিপ্লবের 
জয়কে বদি স্মামর! স্থনিশ্চিত করতে চাই তা হলে £ “আমাদের শিক্ষা! 
গ্রহণ কবতে হবে স্তালিনের কাছ থেকে । কারণ, স্তালিন আমাদের শিক্ষা 
গুরু এবং সমগ্র মানব সমাজের বিজ্ঞয়ের প্রতীক । স্তালিনের কান্ছু থেকে 
শিক্ষা গ্রহণ করো” স্তালিনের সপ্ততিতম জন্মদিবসে এই আমাদের 
সিদ্ধান্ত /.. চীন বিপ্লবের বিজয় মাকসবাদ _ লেলিনবাদের 
বিজয়, চীন বিপ্ৰৰ সম্বন্ধীয় ভালিন তত্গলির বিজয়” । 

তা হলে দেখা যাচ্চে, ১৯৫৩ সালের চীন কমিউনিষ্ট পার্টির চীন 
বিপ্লবে স্তালিনের ভূমিকা এবং অবদানের মূল্যায়নের মর্মার্থ ছিল £ চীন 
কমিউনিষ্ট পার্টির মধোকার বাম ও দক্ষিণপস্থী বিচু'তিগুলির জন্য দায়ী 
স্তালিনের শিক্ষাগুলিকে ভুলে যাওয়া, আর চীন বিপ্লবের বিজ্রয়ের কারণ, 
মাও নে হু কর্তৃক চীন বিপ্লব সম্বন্ধীয় - “স্তালিন তবগুলির” -র প্রকৃত 
অনুধাবন । আর তাই, চীন বিপ্লবের বিজ্ঞয়ের অর্থ স্তালিন তন্বের 
বিজয় এবং স্তালিন তব আর মার্কসবাদ লেনিনবাদ সমার্থক । 

এ শুধু চেন পো-তা-ই ভার বইতে বলেননি, স্বয়ং মাও সে তুঙ স্তালিনের 
সপ্যতিতম জন্ম দিবলেও এ একই কথা বলেছেন । 

আর ১৯৬৩ সান্দে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির স্তালিন আল্যায়নের মমার্থ 
কি? 

চীন কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যেকার বাম ও দক্ষিপপন্থী বিচুাতিগুলির 
জন্য দায়ী স্তালিনের চীন বিপ্লব সম্বন্ধীয় . ভুল-ক্রটিগুলির প্রভাব । 
স্তালিনের চীন বিপ্লব সম্বন্ধীয় তন্বগুলির শিক্ষার আলোকে নয় 
বরঞ্চ মাও সে তু এবং লিও শাও টি কর্তৃক প্রায় তিন দশক ব্যাপী 
প্রচেষ্টায় স্তালিনের তুগগুলির প্রভাবকে প্রতিহত করেই চীন বিপ্লবকে 
বিজয়ের পথে পরিচালনা করেছেন । অর্থাৎ, চীন বিপ্লবের বিজয়ে 


স্তালিনের ভূমিক! এবং অবদান নেতিবাচক ॥ 

পাঠকগণ, স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন করতে পারেন ২ চীন কমিউনিষ্ট 
পার্টির স্তালিন ম.ল্যায়নের কোনটি এতিহাসিক এবং দ্বাদ্বিক বন্তরবাদ 
সম্মত? ১৯৫৩ সালের মংল্যায়নটি না, ১৯৬৩ সালের ম.ল্যায়লটি ? 

এই হচ্ছে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বাম্বিক পদ্ধতিতে বস্তগতভাবে 
ইতিহাস বিশ্লেষণের উদাহরণ । এবার আমন, আমরা চীন কমিউনিষ্ট 
পাটি” নেতৃহের সততা, অসততা, সত) ভাষণ, অসত্য ভাষণ প্রভৃতি যাচাই 
করি, যাচাই করি কোন্টা ঠিক আর কে।ন্টা বেঠিক, কোন্টা সত্য আর 
কোনট। অসত্য । 

১৯৬৩ সালে “স্তালিন প্রশ্ন প্রসঙ্গে” প্রবন্ধে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি 
লিখেছে £ “চীনের কমিউনিষ্ট পাটি” সর্বদাই এই অভিমত পোষণ করে 
এসেছে যে, কমরেড ক্র-শ্চভ স্তালিনকে সম্পূর্ণ ভাবে নস্যাৎ করার ব্যাপার" 
টিতে সম্পূর্ণ ভুল করেছেন এবং এ ব্যাপারে ভার একট। অভিসদ্ধি 
আছে” । 

১৯৬৩ সালে প্রকাশিত “সমকালীন কমিউনিঈ আন্দোলনে সোভিয়েত 
নেতাদের সঙ্গে আমাদের মত পার্থকোর সুচন! ও বিকাশ” প্রবন্ধে চীন 
কমিউনিষ্ট পাটি” বলেঃ "*.-স্তালিনকে স্থুলভাবে নন্টাৎ করার যে 
অপচেন্ট চলছে চীনের কমিউনিষ্ট পাটি” তা কখনও সমর্থন করেনি" । 

তারপরেই এ প্রবন্ধে আরও বল! হয়েছে: ' বিশেষত, ব্যক্ডিপুজ্ঞা 
বিরোধী জেহাদের আৰরণে প্তালিনকে নাকচ করে দেওয়1....আমর। 
নীতির দিক থেকে গুরুতর ভুল মনে করে এপেছি” । 

আন্ন, চীন কমিউনিস্ট পার্টি ক্র.স্চতের নিস্তালিনীকরণ জেহাদ প্রসঙ্গে 
১৯৫৬ সালে সত্যিই কি বলেছিল দেখা যাক্‌ । 

১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির বিংশৎ 
কংগ্রেদে ক্র-শ্চভ তার নিস্তালিনীকরণের জেহাদ শুরু করেন । গ্রেট 
ব্রিটেন. আমেরিকা, ফ্রান্স এবং অন্যান্ড দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতি- 
নিধিগণ ক্র.শ্চভ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে স্তৃতীত্র বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তার! 
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প্রমাণ উপস্থিত করার দানী করতে থাকেন । তার! বলতে থাকেন £ স্তালিন 
শুধুমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পাটিরই নেতা 
নন । স্ভালিন আমাদেরও নেতা_স্তালিন দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেশী ও 
মুক্তিকামী জনগণের নেতা) তাই আমরা স্তালিনের বিরুদ্ধে অভিযোগের 
প্রমাণ চাই । উল্লেখ প্রয়োজ্জন চীন কমিউনিষ্ট পাটি”র প্রতিনিধিগণ কিন্ত 
এই বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হননি । বরঞ্চ, ক্রএ্চতের নিস্তালিনী - 
করণ অ্েহাদকে যাতে করে দুনিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি সমর্থন করে তার 
আন্ত চীন কমিউনিষ্ট পাটির প্রতি দুনিয়ার কমিউনিষ্ট পাটিগুলির সশ্রদ্ধ 
আস্থাকে পুজি করে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে 
ক্র,শ্চভের নিস্ত।লিনীক্রণ ছেহাদকে সমর্থন করে এবং অভিনন্দন জ্রানিয়ে 
“প্রলেতারিয় একনায়কহের এতিহাসিক অভিজ্ঞতা” শীর্ষক এক তাত্বিক 
ব্যাখা! প্রকাশ এবং প্রচার করে । 

কি ছিল এই প্রবন্ধের মর্মবস্ত ? 

এই প্রবন্ধে নিস্তালিনীকরণ জেহাদের ভ্রন্ত ক্র,.শ্চভকে অভিনন্দন জানিয়ে 
বলা হয় £ 

“সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির ব্যক্তিপু্জা বিরোধী এঁতিহাসিক 
সংগ্রামের স্লুফলকে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি অভিনন্দন জানাচ্ছে ।+*- 

“বিংশৎ কংগ্রেসের আলোচনায় ব্যক্তিপুজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
একটি গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার করে ছিল। কংগ্রেস খুবই 
তীক্ষ ভাবে ব্যক্তিপুজ্ার প্রভাবকে অনারত্ত করেছে--যা সুদীর্ঘ কাল- 
ব্পী সোভিয়েত জীবনে অনেক ভুলের উদ্ভব ঘটিয়েছে এবং বিষময় 
পরিণতি নিয়ে এসেছে । সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির 
বিগত দিনের এই ভুলগুলিকে সাহুসিক আসত্ম-সমানোচন1, আভ্যন্ত- 
রীণ পাটি” জীবনে সুউচ্চ নীতি এবং মাক“সবাদ্-লেনিনবাদের 
সুমহান প্রাণবন্তত। প্রকাশ করে। 

“ইতিহাস এবং আজকের সকল পু*জিতান্ত্রিক দেশগুলিতে শোষক শ্রেণীর 
লেবারত শাসক রাভ্রনৈতিক দলগুলি বা জোটখুলি জনগণের কাছে বিবেকো- 
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চিত ভাবে তাদের নিজেদের গুরুতর ভুল ক্রুটিখুলির কথা বলতে কোনো 
দিনও লাহস করেনা । কিন্তু, শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির ক্ষেত্রে ব্যাপারটি 
স্বতন্ত্র । শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি ব্যাপক জ্রনগণকে সেব। করে, আত্ম সমা- 
লোচন। দ্বার! পার্টি তার ভুলগুলি ছাড়া আর কিছুই হারায় না, তারা 
ব্যাপক জ্বনগণের সমর্থন লাভত করে ॥” 

উল্লেখিত উদ্ধংতির যেখানে যেখানে মোটা হরফে ছ!পা হয়েছে এবং 
শেষ অশ্থচ্ছেদটিতে ব্যাঞ্রিপুক্জার বিরুদ্ধে সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পাটির 
"আত্মসমালোচনা”র যে উদ্বেল প্রশংসা করা হয়েছে, তার প্রতি শামর। 
পাঠকদের সুতীস্ক এবং সতর্ক দৃ্রি আকর্ণ করছি । গোট! উদ্ধংতির মধে) 
কোথাও কি ব্যক্তিপুঞ্জার আলোচনায় ক্রু-্গভের “অভিসন্ধি”র ছিটে. 
ফেট ইঞ্গিতও পাওয়া যায়? বরঞ্চ “অভিসদ্ধির পরিবর্তে নিশ্তা(লিনী- 
করণের ক্র.শ্চভীয় ভ্েহাদকে চীন কমিউনিষ্ট পার্ট“ “সাহসিক পদক্ষেপ”, 
“মার্কদবাদ লেনিনবাদের স্থমহান প্রাণবন্ততার” অভিবাক্তি এবং পাচ্চা 
কমিউনিষ্ট সুলভ আচরণ ইত্যাদি বিশেব বিশেষণে বিভূষিত করে উদ 
“অভিনন্দন” জালানো। হয়েছে । 

শুধু তাই নয়, চীন কমিউনিষ্ট পার্টি এই প্রবন্ধে আরও বলেছে $ 

“সোভিয়েত পার্টির বক্তিপুজা বিরোধী সংগ্রাম থেকে আমাদেরও শিক্ষা 
গ্রহণ করতে হবে ॥” 

“অভিসন্ধি” মুলক “ব্যক্তিপুজাবিরোধী সংগ্রাম” থেকে চীন কমিউনিষ্ট 
পার্টি একমাত্র “অভিসন্ধি” মূলক পিক্ষাই গ্রহণ করেছে এবং এই প্রবন্ধ 
লিখছে । 

চীন কমিউনিষ্ট পার্টি যদি ক্রু-স্জভের “অভিসন্ধি” বুঝতেই পেরে থাকে 
- তবে কোন অভিসন্ধিতে চীন কমিউনিষ্ট পার্ট” এ প্রবন্ধেই লিখেছে £ 

“লেনিনবাদী নীতিতে আস্থাশীল সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পাটি” 
সমাজতন্ত্র গঠণের ব্যাপারে স্তালিনের কতকগুলি গুরুতর ভুলের প্রভাব 
খেকে মুক্ত হতে বিশেষ ব্যবস্থ? গ্রহণ করেছে ।” 

এই মন্তবাটি বিশেষ করে ছিল, আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে সে 
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সময়ে ক্র.শচতের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে উঠেছিল-_তা প্রশমণের 
আবেদন হিসেবে ) 

বস্তুতঃ চীন কমিউনিষ্ট পার্টি ক্রু-স্চভের নিস্তালিনীকরণের তাত্বিক 
সমর্থন জুগিয়ে ক্র.শ্চভীয় সংশোধনবাদকে শক্তিশীলী করে তুলেছে । 

সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পাটির বিংশৎ কংগ্রেসের সিদ্জান্তসমুহের € বাক্তি- 
পুক্জা বিরোধী বক্তব্য সহ) মর্মবস্ত কি ছিল? 

বিংশৎ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত সমুহের মর্মবস্ত ছিল _ব্যক্তি- 
পুজা বিরোধী জেহাদের অন্তরালে আধুনিক সংশোধনবাদ 
প্রবর্তন ॥ এই মর্মবন্থকে বাদ দিয়ে বা 'এডিয়ে গিয়ে বিংশৎ কংগ্রেসের 
সমালোচনা একেবারেই অস্তঃসারশৃন্চ হতে বাধ্য । চীন কমিউনিষ্ট পার্টি 
যদি সতি) সত্যই বিংশ কংগ্রেসের মর্মবন্র মুখোশ খুলে দিতো-_তবে 
আন্তর্জীতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাস আছর অন্য রকম হতো । এ 
কথা হয়তো ঠিক যে, চীন কমিউনিষ্ট পার্টি বিংশৎ কংগ্রেসের সংশোধনবাদী 
মর্মবন্ত এবং নিস্তালিনীকরণের “অভিদন্ধি” বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু তার 
জাতীয়তাবাদী স্থার্থরক্ষার তাগিদে প্রথম থেকে সব জেনে বুঝেও ক্র-5ত- 
কেই সমর্থন করেছিল । আর তার একটি মাত্রই অর্থ হয় - তা হচ্ছে 
ক্র-শ্চতের চাইতেও চীন কমিউনিষ্ট পার্টি” নেতৃত্ব বেশী অপরাধী, বেশী 
বিশ্বাসঘাতক । 

প্রসঙ্গত উল্লেখ প্রয়োজন, বিংশৎ কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্তির প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে আইরিশ কমিউনিষ্ট পাটির 
নেইল গোল্ড সর্বপ্রপমে বলেন যে, টিটো-পদ্ধতিতে পু-দ্রিবাদকে ফিরিয়ে 
আনার জন্কুই বিংশৎ কংগ্রেসের এই সব সিদ্ধান্ত । নেইল গোল্ড-এর 
প্রকাশিত প্রবন্ধটি সম্বন্ধে চীন কমিউনিষ্ট পার্ট নেতৃত্বের না জ্বানার কোনো 
কারণ ছিলন। | 

লোভিয়েত কমিউনিষ্ট পাটি র বিংশৎ কংগ্রেসের মর্মবস্তুর স্থতীত্র সমালো- 
চনা করে ১৯৫৬ সালের জুন মাসে বর্তমান প্রবন্ধ লেখক মণি গুহ 
“বিংশৎ কংগ্রেস ও স্তালিন” “শীর্ষক একখান! বই প্রকাশ করেন এবং সেই 
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বই-এর একখানা কপি চীন কমিউনিষ্ট পার্টির কাছে পাঠিয়ে দেওয়। হুয়। 
এই বই-এর “সুখপাত”-এ (ভূমিকা) বলা হয় £ 

“সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির বিংশৎ কংগ্রেসের অধিবেশনের 
পরে বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পাটি” শণাস ফেলে ছোবড়া নিয়ে কামডা- 
কামড়ি করছে ।'- অথচ, ইতিহাসের যে ভ্রঘন্ত বিকৃতির মাধামে সংস্কার 
সাধনের চেষ্টা চলছে. ব্ক্কিপুঙ্জার বিরুন্ধে সংগ্রামের নামে বে অত্যন্ত 
শুচভূর ভাবে মার্কসবাঞ্চ লেনিনবাদের সংস্কার সাধনের অপচেষ্টা চলছে তার 
বিরুদ্ধে এতটুকু প্রতিবাদ নেই ।” 

এই কপকাতাতেই আর একছন কমরেড ভূপেন পালিড (আচ্ছ তিনি 
প্রয়াত) সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পাটির বিংশৎ কংঞ্রেলকে এবং বিংশ 
কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত সমূহের প্রতি চীন কমিউনিষ্উ পাটির মনোভাব এবং 
অবস্থানকে সমালোচনা করে চীন কমিউনিষ্ট পাটির কাছে এক সুদীর্ঘ 
চিঠি পাঠিয়ে ছিলেন 

কিন্ত চীন কমিউনিঈ পার্টি তাতে কোনো সাড়া দেঘনি । এর অর্থ 
এবং তাৎপর্য হচ্ছে - সব জেনে বুঝেও চীন কমিউনিষ্ট পাটি” তার জাতীয়তা" 
বাদী অবস্থানটিকে মক্ষবুত করার জন্যই ক্রে.শ্চভের প্রতিটি সংশোধনবাদী 
পদক্ষেপকে সমর্থন করেছে) 

এর মতে জ্রথন) অপরাধ আর কিছু হতে পারেন! ৷ 

এ কথা ঠিক যে, চীন কমিউনিষ্ট পাটি ব্রু-শ্চভের মতে! স্তালিনকে 
সম্পু্ন নস্যাৎ করেনি । বরঞ্চ, এই পার্টির ১৯৫৬ সালের এপ্রিল ও 
ডিসেম্বর মাসের প্রবন্ধ ছ'টিতে স্তালিনের “ইতিবাচক” ভূমিকার ও উল্লেখ 
করা হয়েছে । চীন কমিউনিষ্ট পার্টি” ক্র-শ্চভের সঙ্গে পার্থকোর এই 
দরিকুটির উপরেই বিশেষ গ্রোর দেয়। কিন্ত চীন কমিউনিষ্ট পার্টিকে 
স্তালিনকে সম্পুর্ণ নহ্তাৎ না করার কথা বলতে হয়েছিল অন্য 
একটি কারণে ৷ ব্যক্রিপুজার সমস্যাটি চীন কমিউনিষ্ট পাটি তেও যথেষ্ট 
পরিমাণে ছিল। ১৯৫ সাঙ্গ থেকেই চীন কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে এই 
সমন্তা নিয়ে অনেক দ্বন্ব-বিরোধ চলে এসেছে । চীন কমিউনিষ্ট পাটি” 
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নেতৃত্বে আগসে-তুত এবং মাও.সে-তুগ পশ্থীদের প্রভাবের কারণেই 
স্তালিনকে সম্পুর্ণ নস্যাৎ, না করার লাইনটি গ্রহণ করতে হয় । আর 
তাই চীন কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃরকে স্তালিনের “ইতিবাচক” দিকগুলি তুলে 
ধরতে হয়েছে 1 কিন্ঠ নিস্তালিনী করণের ব্যাপারে ক্রু-শ্চভের সুরে স্যর 
মেলাবার তাগিদে এই “ইতিবাচক” দিকগশুলি _ ১৯৬৩ সালের “ভ্তান্সিন 
প্রশ্ন প্রসঙ্গে প্রকাশিত হবার আগে পর্যস্থ পাঠকদের কাছে কার্ধত নেতি- 
বাচক হয়েই ছিল । ১৯৫৬ সালে ক্রু-শ্চভের স্বরে সুর মিলিয়ে যে ভাষায় 
এবং যে চং-এ চীন কমিউনিষ্ট পার্টি স্তালিনের বিরুদ্ধে বিষোদগার ঝরে 
ক্র.শ্চভের আশীবাঞ্গ -ধন্য হয়েছে _তা কার্যত একজ্জন ভ্রঘণা শত্রুর বিরুদ্ধে 
প্রতিহিংল। চরিতার্থ করবারই ভাষ। ॥ উদাহরণস্বরূপ, ১৯৫৬ সালের এপ্রিল 
মাসের “প্রলেতারিয় একন।য়কতের এতিহাসিক ভাভিওতা” প্রবন্ধে চীন 
কমিউনিষ্ট পড়ি” বলে £ 

“রাষ্ট এবং পার্টির নেতা হিসেবে তার বিশেষ ক্রটির জনাই স্তালিন শেষ 
জীবনে কতকগুপি মারাত্মক কুল করেন । তিনি আখ্মন্তরী ও অদূরদশশ 
হয়ে ওঠেন । সার আত্মগত্ত একতরফা চিন্তার ফলস্বরূপ তিনি এমন 
কতকগুলি ভ্ররুরী প্রশ্নে ভুল নিন্ধান্ত করেন-__যার প্রতিক্রিয়া মারাত্মক 
ভাবে দেখা দেয় । "তিনি যৌথ নেতৃহের স্থানে তার ব্যক্তিগত নেতৃত্ব 
আরোপ করেন। তিনি ব্যক্তিপৃন্জাকে উৎসাহিত করেন এবং নিজের এক 
তরফ। সিদ্ধাস্তগুলিকে প্রশ্রয় দেন ।ভীবনের শেষ দিকে তিনি ক্রমাগত 
বাক্তিপুক্ঞার দিকে আকুষট্ট হন এবং পার্টির গণতান্ত্রিক কেস্টিকতাকে লঙ্ঘন 
করেন) তিনি আন্তর্জাতিক শ্রয়িক সাচ্দোলন সম্পর্কে কিছু তুল পরামর্শ 
দেন এব" ঘুগো শ্রভিয়া প্রশ্থে তুল সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করেন।” 

১৯০৬ সালের ভিসেম্বর মালে প্রকান্দিত “প্রলেতারিয় একনারকত্বের এঁতি- 
হাসিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধ আরও বক্তব্য” শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয় £ 

“শেষ জীবনে ক্রমাগত নাফল) ও স্তিলাতের ফলে স্তালিনের মাথা 
ঘুরে যায়)” 

একমাত্র শত্রুপক্ষের বাক্তিদের বিরুক্ষেই এক্স শক নির্বাচন কর! হয় 
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এবং এরূপ ভাষা বাবহার কর! ষায়। তা ছাড়া, উপরের প্রত্যেকটি 
অভিযোগই ভাসা ভাসা । একটিও স্বনিদ্ধি্ট নয়। এর ভাবা এবং 
প্রতিটি লাইনই চয়ন কর! হয়েছে ক্র-ষ্চভের গোপন রিপোর্ট“ থেকে । 
অপচ. মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্রের “নিউ ইয়র্ক টাইমস” পত্রিকায় তখনও (১৯৫৬ 
সালের এপ্রিল মাসে) ক্র.চভের গোপন রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়নি । তা 
হলে কি চীন কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে গোপন রিপোর্ট ব্যাপারে আগে 
থেকেই যোগ 'সাজপ ছিল ? তৃতীয়ত, চীন কমিউনিস্ট পাটি” তার প্রবন্ধে 
বলেছে" «শেষ জ্রীবনে ক্রমাগত সাফল) ও স্ভতিলাভের জন] স্তালিনের 
মাথা। ঘুরে যায়” । তবে কি অনেক গুরুতর এবং সারাতুক ভুল করে, 
সমদ্রিগত নেতৃত্বকে না মেনে, স্বৈরাচারীর মতো আচরণ করেই স্তালিন 
“ক্রমাগত সাফল)” অর্জন করেছিলেন এবং “ক্রমাগত স্তবতিলাভ” করে- 
ছিলেন? এই স্ববিরোধী বক্তব্যের কোনো সম্তোবজ্জনক উত্তর চীন 
কমিউনিষ্ট পার্টির প্রবন্ধে নেই । চতুর্থত, আলোচ) প্রবন্ধে বল! হয়েছে যে, 
স্তালিন “বাক্তিপূত্জীকে উৎসাহিত করেন” এবং জীবনের শেষ দিকে তিনি 
ক্রমাগত ব্যক্তিপুঙার দিকে আকৃষ্ট হন” । মাও"সে-তুঙ স্তালিন সম্বন্ধে যে 
সব ব্যক্তিপুজ্জাশ্রয়া সুতি করেছেন সে সবে কি স্তাপিন “উৎদাহ” দিয়ে- 
ছিলেন? পঞ্চমত, যে অভিযোগটি স্ুনির্দি অর্থাৎ, যুগে।শ্লাভিয়। প্রশ্নে 
স্তালিন ভুপ করেছিলেন, সে অভিযোগটি সম্বস্কে আমর! “যুগোস্ল। ভিয়। 
প্রসঙ্গে” অধ্যায়েই আলোচনা করেছি এবং অকাট্য ভাবে প্রতিষ্টা করেছ 
হযে, সোভিয়েত এবং চীন কমিউনিষ্ট পার্টিই এই প্রশ্নে হুল করেছিল এবং 
যুগোল্লাভিয়। প্রশ্নে স্তালিন যে “মুলত সঠিক ছিলেন”, চীন কমিউনিষ্ট পার্টি” 
তা স্বীকার করতে বাধ) হয়েছে । 

স্তরাং, “স্তালিন প্রশ্নে ক্র-স্চভের সঙ্গে আমাদের মত পার্থক) ছিল” 
বলে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি যাই বলুক ন) কেন_যেহেতু এ “মত পার্থক)” 
ছিল অমৌলিক ব্যাপারে এবং মতৈক্য ছিল মৌলিক তাই, ১৯৬৩ সালে 
“স্তালিন প্রশ্ন প্রসঙ্গে” প্রকাশিত হবার আগে পর্যন্ত এ তথাকথিত 
“মত পার্থক্যের” কোনো মতাদর্শগত বা রাজনৈতিক প্রভাবই আস্তর্জাতিক 
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কমিউনিষ্ট আন্দোলনে পড়েনি । আর তাই, সেই মত-পার্থক্যের মূল্য এঁতি- 
হাশিক ভাবে এক কানা-কড়িও ছিলনা ৷ 

তা ছাড়া, চীন কমিউনিষ্ট পাটি” প্রকাশিত “স্তালিন ওলা প্রসঙ্গে” 
প্রবন্ধটি মার্কলীয় বিচারে আদৌ মার্কসীয় ছন্দমূলক বস্তুবাদী বিশ্লেষণ 
পন্ধাতি সন্ত নয় ॥ প্রবহ্ধটিতে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি” সঠিকতা এবং 
বেহিকতা, সত্য এবং মিশা নির্ণয়ের প্রশ্নে মার্কসীয় বিচার পদ্ধতি বর্জন 
করে একটি ভারসামামূলক অ-মার্কসীয় পদ্ধতি গ্রহণ করেছে । সামশ্প্রিক 
ভাবে এবং ঘটনাবলীর আন্তঃ সম্পকে” বিচার করে মূলত সঠিক বা 
মহত বেঠিক নির্ধারণ করাটাই আার্কসীয় বিচার পদ্ধতি । অথচ. আলোচা 
প্রবন্ধটিতে তা না করে প্রদ্ভিটি ঘটনাকে একক ভাবে নিয়ে ঘটনা- 
টির শতকরা কনো ভাগ সঠিক এবং কতো ভাগ বেস্্রিক এ ভাবে বিচার করে 
সঠিক এবং বেঠিকের ভারলামো তৌলঙশুটি কোন দিকে কতো খানি বেশী 
ঝ.লে রয়েছে তা দিয়ে সঠিকতা এবং বেঠিকতার শতাংশ বিচার কর? 
হয়েছে । এপ্স ফলে, আংশিক সত্য বা আংশিক মিথমর যোগকল 
দিয়ে এবং লত। এবং মিন্যার আত্তঃ সম্পর্ককে বাদ দিয়ে একক তা বা 
মিথ্যার যোগকলের সঙ্গি দিয়েই শতাংশের- হিসেব কর! হয়েছে । এই 
পদ্ধতি মার্কসীয় বিচার পচ্ধত নয় - কারণ এটি বৈজ্ঞানিক নয়। কারণ, 
কোনো আংশিক সত্য বা আংশিক যিথ্যাই সম্পুণ সত ব! মিথ্যাকে প্রাতি- 
ফলিত করতে পারেনা) প্রত্যেক: বক্তবোর মধোই খানিকটা সত্য এবং 
খানিকটা অসত! থাকেই । তাই, এই খানিকটা সত্য বা মিথ্যার যোগ 
ফলের সমষ্টি দিয়ে কোনো। সম্পূর্ণ সত্য কা মিথ্যার বিচার কর) যায়না ॥. 
কারণ, আংশিক সত্য আদৌ. কোনো সত্য নয়। তাই, এত শতাংশ 
ইতিবাচক বা এত শতাংশ নেতিবাচক - অতএব ইতিবাচকের যোগফলের. 
সমষ্টি থেকে নেতিবাচক যোগফলের সমষ্টি বাদ দিয়ে একট! ভার সামা 
মুলক সিদ্ধান্ত অদ্বান্বিক, অযৌক্তিক এবং ভ্রান্ত । একটা ভেলকি মাত্র 
বিশেধ করে একজন বাক্রির একট। সমগ্র জীবন মুল্যায়ণের ক্ষেত্রে 
তো বটেই । এটি একটি বুর্জোয়া ভান-সবস্ব-কেরামতি । 
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দ্বিতীয়ত, মাও"পে-তৃ৪-এর বিচার পন্ধতি মানুষের তুল করাটাকেই ছন্দ- 
মলক বস্তুবাদী জ্ঞানের অভাব বলে মনে করে । এট ও দ্বন্বম,লক বস্তবাদ 
বিরোধী । এমন কোনো। মানুষ নেই যিনি ভুল করেননি বা ভুল করেন 
না। কেন সব মানুষই ভুল করবে, কেন সব মানুষই ভুল করেন? তুল 
মানুষ তখনই করেন, যখন তিনি বিষয়গত এবং বিষয়ীগত - এই অবস্থা 
ছুটির ‘আদর্শ ' বা চূড়ান্ত একাত্মতা) ( আইডেন্টিটি ) আনতে পারেন না। 
কিন্ত বিষয়গত. এবং বিষয়ীগত অবস্থার “আদর্শ ” বা চুড়ান্ত একত্মতা মানুষ 
কখনও ঘটাতে পারে ন! । এটা মান্থষের এমন একটা! সীমাবন্ধতা যা 
মানুষের মধে) রয়েছে । কেন এই সীমাবদ্ধতা ? কারণ, যে মানুষটি 
ঘটনার বিশ্লেষণ করছেন - সেই বিশ্লেষক নিজেও সেই ঘটলার সেই 
বিষয়গত অবস্থার মধোকার নাম্ুষ _আর তাই, তার বিপ্রেষণে অনিবার্য 
ভাবেই বিষয়ীগত প্রভাবের ভাপ খানিকটা থাকবেই তা তিনি যতোই 
নির্মোহ হোন্‌ না কেন। তাই, মাকস, এঙ্গেলস, লেনিন এবং স্তাপিন 
সকলেই বলেছেন, “প্রায় সঠিকেব নিকটতম সতাকেই” (“nearest to the 
approximation of truth”) লতা বলে মেনে নেওয়া ছাড়া আর অন্য 
কোনো পথ নেই । আর তাইতো, সতাকে যাচাই করে নিতে হয় প্রয়ো- 
গের কণ্িপাথরে । 

অথচ, মাও-সে-তৃঙ বিচার পদ্ধতি বলে মাম্ষের ভুল হুওয়ার অর্থ ছন্দ 
মলক বস্তুঝাদে জ্ঞানের অভাব । অথাৎ, মাও-সেস্হুঙ বিচার পদ্ভতির 
আবদার হচ্ছে $ মানুষ বিষযমগত এবং বিযয়ীগত মবস্টার চুড়াস্ত একাত্মতা 
নিয়ে আম্ক । লেনিন বলেছেন £ একজন বাক্তি সম্বন্ধে ঘা প্রযোক্ঞা-তা 
একটি পার্টি এবং রাচ্জনীতি সম্বন্ধেও প্রাযোজ্া। যিনি ভূপ করেন না, 
তিনি প্রজ্ঞাবান হতে পারেন ন} । তাকেই প্রস্ঞাবান বল! যায়, যিনি 
খুব গুরুতর ভুল করেন না এবং যিনি ভ্ঞানেন কেমন করে অতি সহজেই 
এবং দ্রুত দেই ভুলের সংশোধন করা যায় : 

সঠিকতা। এবং বেঠিকতা বিচার করতে গিয়ে মাৎ-সে-হুঞ'এর ভারসামা- 
মুলক বিচার পদ্ধতি এই দিকৃগুলিকে হিসেবের মধো আনেনি । আর তাই 
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“স্তালিন অনেক ভূল করেছিলেন” এই ভোতা হাতিয়ারটি নিয়ে ক্র.স্চভ 
যখন স্তালিন নেতৃৎবিহীন মার্কসবাদ লেনিনবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বেগে 
ঝাপিয়ে পড়েছে, ঠিক তখনই 'স্তালিন সত্যিই আনেক ভূল করেছিলেন, 
তবে***সইত্যাদি, ক্ষমা প্রাথীর ভঙ্গিতে বলাটা কি রাজনৈতিক এবং নৈতিক- 
ভাবে ক্র-শ্চভের হাতকেই শক্তিশালী করেনি ? 

মাও'এর ভারপামা মুলক বিচার পদ্ধতিতে আমরা জ্ঞানতে পারি যে 
স্তালিন ৭- শতাংশ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আর ৩* শতাংশ মার্কসবাদী. 
লেনিনবাদী দ্থিঙ্গেন না । তার বিচার পদ্ধতিতে মার্কস এবং লেনিন কতো 
শতাংশ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ছিলেন ? মার্কসও অনেক ভুল করে- 
ছিলেন, লেনিনও অনেক ভুল করেছিলেন । মাও এর বিচার পদ্জতিতে 
কেউ-ই শতকরা একশো ভাগ মার্কপবাদী ছিলেন না বা থাকতে 
পারেন না। 

মাও-সে-তুড কতো। শতাংশ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ছিলেন? এই 
হচ্ছে মাও সে তুঙ চিস্তা ধারার দ্বান্বিক পদ্ধতি ৷ 


অধ্যায়--৬ 
ভারত সম্বন্ধে চীনের দ্বন্দ্বতত্র 


“স্তালিন প্রশ্ন প্রসঙ্গে” পাঠকগণ দেখেছেন যে, চীন কমিউনিষ্ট পার্ট” 
তিন বার তিন রকমের শু।লিন মূল্যায়ন করে তর এতিহাসিক এবং দম" 
মুলক বস্থবাদের প্রতি জ্ঞানের কি পরিচয় দিয়েছে । এবার আস্মন, 
আমরা দেখি_তারত সহ্বন্কে কোন ছম্বমু্ক এতিহাসিক বস্তবাদের 
পরিচয় চীন কমিউনিষ্ট পাটি” দেয় । 

চীন কমিউনিষ্ট পাটির অন্যতম প্রধান নেতা, চীন প্রজ্গাতস্ত্রের প্রধান 


৫৫ 


মন্ত্রী চৌ এন-লাই ১৯৫৬.সালের ২০শে মার্চ” তার রাজনৈতিক রিপোট”-এ 
বলেন: “দক্ষিণ-পূব এশিয়ায় ভারত, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া 
এবং আফগানিস্থানের মতো দেশগুলি গুপনিবেশিক শৃংখলা 
থেকে নিজেদের যুক্ত করে স্বাধীন ভাবে স্বয়ংনিব্ণাচিত পঙ্থায় 
ক্রমোনতির পথে অগ্রসর হৃচ্ছে।_ তার! দৃঢ় ভাবে নিরপেক্ষতার 
নীতিকে রক্ষা করে চলেছে ।--এই দেশগুলি, বিশেষত, ভারত, পৃথিবীর 
অন্যতম বৃহৎ দেশ হিসেবে বিভিন্ন আস্তর্জাতিক.সমস্ঠাুলিকে শাস্তিপুণ 
উপায়ে সমাধান করবার ছন্ড প্রগতিশীল, ইতিৰাচক ভুমিকা পালন 
করছে ।”২* 

ভারতের লোকসভায় পণ্ডিত নেহরুর বৈদেশিক নীতির ঘোষণাকে" 
বিপুল অভিনন্দন জ্ঞানিয়ে. চৌ এম লাই এ একই রিপোর্ট-এ কলেন 
“নেহরুর এই অনিন্দানীয় এবং অভিযোগের উর্ধে বৈদেশিক নাতি পৃথিবীর 
সমস্ত শান্তিপ্রিয় দেশ এবং জনদাঘারণের সমর্থন লাভ করেছে ।”২৪ 

অর্থৎ, এক কথায়, ভারত একটি স্বাধীন এবং লাবভৌম রাষ্ট্র এবং 
দেশ । ভারতে রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি “প্রগতিশীল”, “ইতিবাচক” এবং 
“শাস্তিপ্রিয়” । ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী. নেহরুর ভুমিকা “অনিন্দ,নীয়” 
এবং “অভিযোগের উর্ধে” এবং জনগণ সমন্বিত । 

কোরিয়ায় “শাস্তিন্থাপন” আফ্রো এশিয় সম্মেলন, জেনিভা। সম্মেলন এবং 
তিয়েতনামে “শাস্তি স্থাপন” ও সধোপরি সদ্য অনুষ্ঠিত সোভিয়েত কমিউ- 
নিষ্ট পাটির বিংশৎ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের আলোকেই চৌ এন-লাই-এর 
এই রিপোর্ট এবং “এতিহাসিক বস্তবাদা বিশ্লেষণ” । 

ক্রু-শ্চভীয় সংশোধনবাদী নীতির প্রভাবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে বুর্জোয়া শাসক শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণী সহযোগিতা করে যে কোনে! 
মূল্যে শআন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন” করা এবং শাস্তি ক্রয় করার 
ক্রু-স্চভীয় নীতির সমর্থন করাই ছিল তখন চীন কমিউনিষ্ট পাটির লাইন ! 
এবং দেই আলোকেই ভারত রাষ্ট্র এবং সেই রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নেহরু 
সম্বক্ধে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির এই একপেশে বিশ্লেষণ ॥ 
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কিন্তু বাস্তবের কঠোর আঘাতে চীন কমিউনিষ্ট পার্টিকে এই একপেশে 
লাইন পেকে সরে আসতে হয়। ১৯৫৯ সালে চীন কমিউনিষ্ট পাটি” 
তিব্বতীয় জনগণকে সামন্ত ও পিতৃতানত্রিক শোবণ ও শাসন থেকে মুক্ত 
করবার এক সুমহান অভিযান চালায় । তিব্বতের দলাই লাম! চীনের 
এই মুক্তি অভিযানের বিরুদ্ধে লাসায় বিদ্রোহ করে এবং ভারতের কটর 
প্রতিক্রিয়াশীলদের যোগ-সাজ্সে দলাই লামাকে ভারতে লিয়ে আসা 
হয়! ভারত রাষ্ট্রের প্রধান প্রতিনিধি পণ্ডিত নেহুর. নানা প্রকারের 
“প্রগতিশীল” বক্তব্য রেখেও চীন কমিউনিষ্ট পাটির ও চীন প্রজ্ঞাতন্ত্বের 
এই তিববত অভিযানের নিন্দ! ও বিরোধিতা করেন । যদিও পণ্ডিত নেহরু 
তিববতকে চীনেরই অংশ বলে স্বীকার করেন, কিন্তু তিনি “বিদ্রোশ্বী” 
দলাই লামাকে (তার সেনাবাহিনী সমেত ) ভারতে আশ্রয় দান করেন 
এবং “চীনের তিব্বত অভিযানের” পদ্ধতির নিন্দা করেন । 

পঞ্ডিত নেহরুর এবং ভারত রাষ্ট্রে,র শ্রেণী চরিত্র ও ভূমিকা সম্বন্ধে চীন 
কমিউনিষ্ট পাটির ১৯৫৬ সালের মূল্যায়ন বাস্তবের আঘাতে নভুবড়ে হয়ে 
যায়। তাই ১৯:৯ সালে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি তার “ভিববতের বিপ্লব ও 
নেহরুর দর্শন প্রসঙ্গে” প্রবন্ধে লিখেছে £ “কিস্তু আমর! আম্চর্ঘ হই তখনই, 
যখন দেখি, ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু অজ্ঞাতসারেই 
তথা কথিত “তিববতের প্রতি সহামুহুরত” আন্দোলনের মধ্যে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! নিয়েছেন 1” 

পণ্ডিত নেহরু, তার শ্রেণী'চরিত্র ও শ্রেণী ভূমিকা বর্জন করে “অজ্ঞাত 
সারে” “তিব্বতের প্রতি সহান্থছৃতি” আন্দোলনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
নিয়েন্বেন এক্সপ ক্র-শ্চভীয় সংশ্দোধনবাদী মোহ তখনও চীন কমিউনিষ্ট 
পার্টিকে প্রভাবাস্বিত করে চলেছে । 
তাই, তখনও চীন কমিউনিষ্ট পার্টি“ এ প্রবন্েই বলছে £ “এই প্রবন্ধে বাধা 
হয়েই শ্রীনেহরুর সঙ্গে বিত্তর্কে নামতে হচ্ছে বলে আমর! অত্াস্ত বেদনা 
বোধ করছি ।-""গ্রীনেহর আজ তুনিয়ার একজন শ্রদ্ধাভাজন রাষ্ট্র বিদ। 
এ কণী আমরা তুলতে পারিনাষে; -ভিনি চীনের বন্দ এবং যুত্ধ ও পররাষ্ট, 
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আক্রমণের সাঘ্রাজ্যবাদী নীতির একজন প্রতিরোধী---।” 

“ ভার ১৯৫৯ সালের ২৭শে এপ্রিলের বিবৃতিতে তিনি একেবারে অন্য 
স্বরে কথ! বলেছেন } হয় একদিন তিনি ষে মত প্রকাশ করেছিলেন তা 
সম্পুর্ণ ভাবে বর্ন করেছেন, নয়তো৷ বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদী পদ্ধতিটি তিনি 
সত্যিই বুঝতে পারেন নি" 

তিব্বতের জাতীয় মুক্তির ব্যাপারে নেহরুর কার্য-কলাপে নেহরুর প্রতি 
চীন কমিউনিষ্ট পার্টির আস্থা নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু 
মোহ্বান্ধত! কাটেনি । 

এর কয়েক বছর পরে ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধ শুরু হয়। এই 
যুদ্ধের ফলেই চীন কমিউনিষ্ট পার্টি ভারত রাষ্ট, ও রাষ্ট প্রধান পণ্ডিত 
নেহরু সম্বন্ধে তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং অবস্থান সম্পূর্ন পালটাতে বাধ্য হয় ৷ 
পণ্ডিত নেহরু ১৯৪৪ সালে তার স্বপ্রসিদ্ধ “ডিস্কভারি অব ইণ্ডিয়া” 
বইখানা প্রকাশ করেন । চীন ভারত যুদ্ধের সময় চীন কমিউনিষ্ট পার্ট” 
“নেহরুর দর্শন প্রসঙ্গে আরও বস্তব)” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ১৯৬২ সালে 
প্রকাশ করে। এই প্রবন্ধে ১৯৫৬ সালের “অনিল্দানীয় এবং অভিযোগের 
উধ্বে” “প্রগতিশীল” এবং “ইতিবাচক ভূমিকা'র নেহরুকে জঘন্ত “সাড্রাঞ্য- 
বানী” বলে চিত্রিত করা হয়। চীন কমিউনিষ্ট পার্টি প্রকাশিত প্রবন্ধটিতে 
বলা হয় £ 

4১৯৪৪ সাল থেকে নেহরু এক বৃহৎ ভারত সাড্রাজ্জয গঠনের স্বপ্র দেখে 
আসছেন । নেহরু যে লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন তা হচ্ছে এমন একটি 
বৃহৎ ভারত সাআাক্তোর সৃষ্টি করা ভারত ইতিহাসে যার কোনো নজ্জির 
নেই । এই বৃহৎ সাআান্দ] মধ্যপ্রাচ্য থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন 
দেশগুলিতে ব্রিটিশ সাআজ্যবাদী উপনিবেশিক প্রথার চাইতেও অধিকতর 
সুনিয়স্ত্রিত ভাবে তার প্রভাব বিস্তার করবে !'""আঠারো বছর আগে 
নেহরু এসব কথ! লিখেছেন। ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হুবার বন পূর্ব 
থেকেই নেহরু এক বৃহৎ ভারত সাম্রাজা গঠনের স্বপ্ন দেখে এসেছেন ॥ 
ভারতের ব্বহৎ, বুর্জোয়া এবং জমিদার শ্রেণীর সম্প্রসারণের 
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নীতির এই প্রর্শনাই হলো! নেহরুর “ভারত দর্শন” । 
নেহরু ভারতের এই প্রতিক্রিয়াশীল ব্বহৎ বুর্জোয়া এবং 
জমিদার শ্রেণীরই প্রতিনিধি_যাদের স্বার্থ সামজ্যবাদের 
স্বার্থের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং এই বৃহৎ বুর্জোয়া 
ও জমিদার শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল সম্প্রসারণের নীতিই হলে 
নেহকুর বিশ্ব দর্শনের যুল ভিত্তি ।” * 

অর্থাৎ, দেই ১৯৪৪ সাল থেকেই পণ্ডিত নেহরু একজন ব্রিটিশ সাআজ্)- 
বাদীদের চাইতেও জঘন্য সাত্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ নীতির প্রবক্তা প্রতি- 
ক্রিয়াশীল ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়া জমিদারদের প্রতিনিধি এবং ভারত 
রাষ্ট,টি সাআাজ্যবাদী স্বার্থের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত_ আর তারই 
প্রতিনিধি হচ্ছেন নেহরু | 

চীন কমিউনিষ্ট পার্টির ছম্বতত্ব অনুযায়ী যে নেহরু ভারতের প্রতি- 
ক্রিয়াশীল বৃহৎ বৃর্জোয়া-জমিদারদের সম্প্রসারণবাদী সাম্রাজ্যবাদী নীতির 
প্রবক্তা এবং প্রতিনিধি - সেই নেহরুই আবার একই সময়ে স্বাধীন এবং 
সার্বভৌম ভারত রাষ্টে,র সাত্রাজ্জাবাদ্দ বিরোধী “অনিন্দ্যনীয়” এবং “অভি- 
যোগের উধ্বেঁ" 'প্রগতিশীল”, ইভিবাচক' এবং শান্তিকামী বৈদেশিক 
নীতির প্রবক্ত। ! অপূর্ব দবন্বতত্ব বটে। 

এর পরের ঘটনা ১৯৬৭ সালে । চীনে তখন মাও-সে-তুঙ এর নেতৃত্বে 
সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে । ভারতে নকশালবাড়ির “বজ্র নির্ঘোবশ 
শোনা যাচ্ছে! চীন কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র “পিপলস ডেইলি” পত্রিকা 
তার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখে £+-""কংগ্রেস শাসনাধীন ভারত, নামে 
স্বাধীন হলেও, বাস্তবত এখনও একটি আধা-উপনিবেশিক ও আধা সামন্ত" 
তান্ত্রিক দেশ । কংগ্রেস সরকার ভারতীয় সামন্ত বুবগাঞ্জ এবং বৃহৎ 
জমিদার এবং আমলাতান্ত্রিক মূংসুদ্দি পু'জিপতিদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব 
করছে 1” 


* জোর আমাদের ৷ 
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১৯৫৬ থেকে ১৯৬৭ এই এগারো বছরে চীন কমিউনিষ্ট পাটি” ভারত 
রাষ্টে রর শ্রেণী চরিত্র সম্বন্ধে এবং ভারত বার প্রশ্তিনিজিদের শ্রেণী চরিত্র 
সম্বষ্ধে তিনবার তার-মত পালটিয়েছে ৷ - এই ছচ্ছে চীন কমিউনিষ্ট পার্ট” 
এবং মাও লে তুষ্জ এর ভারত সম্বন্ধে দন্বতত্বের নসুন।। মাও সেতু 
চিক্কাধারার ছন্ততবেরে সঙ্গে সার্কাস এবং মার্কসবাদ-লনিনবাদের ছন্তত্বের 
মৌলিক পার্থক্টি তা হলে কি এবং কোথায় ? 

মাওলে-তুঙ চিন্তাধারা বন্তবাদীদেকর মতোই প্রকৃতই বা রয়েছে__ প্রকৃতই 
যা ঘটেছে -তাকে তিত্তি বারই বিশ্লেষণ শুরু করে । কিন্তু এ শুরু 
পর্যন্তই ৷ এখান থেকেই মার্কসীয় পদ্ধতি এবং মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারার 
পদ্ধতি দু'টির পার্থকা শুরু হয়ে যায়। মাও-সে তু চিন্তাধারার পদ্ধতি 
হয ঘটনা ঘেমনটি ঘটিছে, ঠিক তেমনটির উপরেই জ্ঞোর দেখ - 
সেটাই জীবস্ত বাস্তবের অভ্রাস্ত প্রতিফলন । কিন্তু মার্কসীয় 
সতি ৫ সঙ্গে প্রকৃত ঘটনা যেমনটি ঘটছে তেমনটিকে স্বীকৃতি 
দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে -হেমনটি ঘটতে পারে--যেমনটি ঘটতে চলেছে _- 
যেমলটি ঘট? এতিহাসিক ভাবেই স্বাভাবিক সেই পরিবর্তনের প্রক্রিস়াটিকেও 
বিবেচনায় রাখে | কারণ, জ্রীবস্ত বাক্তবটা অচল, অনড়, অপরিবর্তনীয় 
নয়_তা আছে এবং নেই ও, পরিবর্তনের প্রক্রিয়াই রয়েছে এটাই 
হচ্ছে দার্ফসবাদের পদ্ধতির 'সঙ্গে মা ও-সে-তু ; চিন্তাধারার পদ্ধতির মৌলিক 
পার্থক্য ) 
একটা উদাহরণ দেওয়া যাক । সোভিয়েত ইনউনিয়লের সমাঙ্রতস্ত্রের 
বিপর্থয়ের মূল কারণটি এই উদাহরণের মপোই নিহিত রয়েছে । ধরা ফাক্‌. 
স্তা্পিন বলছেন £ সমান্ততান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে এখনও পণ্যোৎপাদন 
রয়েছে। গাই আমাদের এমন একটি রপনীতি গ্রহণ করতে হবে - যাতে 
করে ক্রেমশ, ক্রমশ পশোৎপাদবের 'অৰস:ন ঘটালো যায়। ক্রুস্চভ 
বলছেন £ এখনও পণ্যোৎপাদন রয়েছে । এটা একটা জীবস্ত বাস্তব এবং 
এই জীবন্ত বাস্তবের ভিত্তিতে আমাদের রাজনীতি নির্ণয় না করাট। হবে 
“ভাববাদী”, “আদৰ্শবাদী” | তাই, যেহেতু পণ্যোৎপাদন রয়েছে - তাই 
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একেই যতহুর সম্ভব ভালো ভাবে কাছে লাগাতে হবে আর সেটাই 
হবে ৰাশ্তব রাক্রনীতি। এটাই ছিল স্তালিনের সঙ্গে ক্র-শ্চভীয় 
সংশোধনবাদের পার্থকা এবং এই পার্থক্যের ফলেই সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় 
ঘটেছে) 

মাকাসীয় পদ্ধতি সার মাএ-সে-তুঙ চিন্তাধারার পদ্ধতির মধ) পার্থক্য 
কাকে কোথায় নিয়ে যায় এই উদাহরণ থেকেই বুঝতে পারা যায় ॥ 
মাঞ্ুসে-তৃড চিন্তাধারার পচ্গতি যেহেতু একমাত্র ভ্রীবন্ত বাস্তবের উপরেই 
জোর দেয়-__তাই, প্রতিটি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার পুধেকার অবস্থান 
বদলাতে হয়। এরই অপর নাম অভিজ্ঞতাবাদ বা! প্রাগম্যাটিজ্ঞম । 
অর্থাৎ যখন যেমন _তখন তেমন । এই পদ্ধতিতে সুর প্রসারী অগ্রগামী 
চিন্তা এবং মতাদর্শের কোনে! ভূমিক! নেই । তাইতো আমর! দেখি 
নেহুর, যখন যেমন ছ্িঙ্গেন, তখন তেমনি চিত্রিত হয়েছেন এবং শেষ 
সিদ্ধান্ত হিসেবেই । 

এর পরের ঘটন। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব । ১৯৬৭ সাল । ভারত 
রাষ্ট, এবং ভারতের শাসক শ্রেণী সম্বন্ধে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির আবার 
এক নতুন আবিস্কার ! “ভারতের বুকে বদন্তের বক্তরনির্ঘোষ" শীর্ষক এক 
সম্পাদকীয় “পিপলস ডেইলি’' পত্রিকায় ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয়। 
এই সম্পাদকীয়তে বলা হয় £ “কংগ্রেস শাসনাধীন ভারত নামে স্বাধীন 
হলেও, বাস্তবত তা এখনও একটি আধা-উপনিবেশিক ও আধ। সামন্ত- 
তান্ত্রিক দেশ । কংগ্রেস সরকার ভারতীয় সামন্ত যুবরাজ, বৃহৎ জমিদার 
এবং আমলাতাস্ত্রিক যুংস্ুদ্ধি পু-জিপতিদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে)” 

এবারে ভারত আর একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ নয়, ভারতের 
শাসক শ্রেণী আর স্বাধীন পু'জিপতি শ্রেণী নয়, ভারতের শাসক শ্রেণী 
আমলাতান্ত্রিক মূংসুদ্দি পু-জিপতি এবং ভারত এক আধা। গুপনিবেশিক 
দেশ ! অর্থাৎ, মাওসে-তৃঙ চিন্তাধারার ছুচ্ছতহ পরিচালিত হয়-_ চীনের 
জাতীয়তাবাদী স্বার্থ অনুযায়ী : এই ছ্রন্দতবের সঙ্গে মার্কস-এর দ্র ত্তের 
কোনে! সম্পর্কই নেই ) 
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অধ্যায়--৭ 

কমিউনিক্রমের স্বপ্ন বিলাসঃ মহাউল্লম্ফন এবং গণকমিউন 

১৯৫৮ সালের ২৯শে আগষ্ট চীন কমিউনিষ্ট পার কেন্দ্রীয় কমিটি 
চীনে গণকমিউন গঠনের একটি ঘোষণা প্রচার করে। এই ঘোষণায় 
বলা হয় £ “মনে হয় চীনে কমিউনিজম অর্তন এখন আর স্বর পরাহত 
নয়। ক।সউনিগ্ুমে উত্তরণের বাস্তব পথ হিসেবে গণকমিউনের ধারণাটিকে 
আমরা কাজে লাগাবে ।'"" ২৪ 

এই ঘোষণার অব্যবহিত পরেই মা৪পে-তুও পেই তে হো-তে এক 
স্ববিশাল জনসভায় তার সুদীর্ঘ তাষণে বলেন £ “সোভিয়েত ইউনিয়নের 
ওয়ার কমিউনিদমের অর্থ ছিল সমস্ত উদ্বত্ব থান্যশস্ত সংগ্রহ করা । 
আমাদেরও বারো বছরের সামরিক এঁতিহ্য রয়েছে । সেই এভিহা হলো £ 
বিনামুলে) সরবরাহ ব্যবস্থ। কাথকরী করা: তা-ও এক ধরণের ওয়ার 
কমিউনিজম । আমরা ক্যাডারদের মধে) কমিউনিঞ্রম কাখকরী করে- 
ছিলাম । তাতে সাধারণ মান্থষদের মধে) প্রভাব পড়ে ছিল। একঙ্গেলস 
বলেছেন যে, অনেক নতুন কিছুই সবপ্রথমে শুরু হয় সামরিক বিভাগে । 
সতিঃই তাই হয়েছে । শহর থেকে আমরা গ্রামাঞ্চলে গিয়েছি এবং 
গ্রামীন প্রলেতারিয়েতদের একাবন্ধ করেছি, পার্টি এবং দেনাবাহিনা 
সংগঠিত করেছি, একই পাত্র থেকে খেয়েছি, বিশ্রাম গ্রহণের কোনে। 
সুনির্দিষ্ট সময় ছিলনা, কোনো ব)ক্রিই কেনো মঞ্জুরি ব। বেতন পেতো না, 
আমাদের ছিল বিনামুলে। খাছ সরবরাহের ব/বস্থা । কিন্তু যে যুহুতে 
আমরা শহুরে কিরে এসেছি, তখন থেকেই ক্রমশ, আমরা অধঃপতিত হতে 
শুরু করেছি এবং পুরাণো অভ|াসগুলি আমাদের বিরুদ্ধ।ঢচারণ করছে । 
আমর গরম হ্র।মা এবং ভালো পোষাক পরিচ্ছদ চাইলাম, দাড়ি কামানো 
শুরু করলাম, ক্যাডারর। হয়ে গেলে। ভদ্রবাবু। বিন।মুলে) খাছ সরবরাহের 
জায়গায় এলে! নগদ টাকায় মঙ্গুরি এবং বেতন এলো তিন প্রস্থ, পোষাক" 
আশাক এবং পাচপদের খাবার-দাবার । শৃহরগুলিতে আমরা কঠোর 
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ভাবে গণ লাইন কার্যকরী করা থেকে বিরত থাকলাম ।"** 
কোটি কোটি কৃষক, সাত মিলিয়ন শ্রমিক এবং কুড়ি মিলিয়ন ক্যাডার 
ও শিক্ষকের বূর্জোয়। জলোচ্ছাসে গল! পর্ধঙ্ত ডুবে গেলো 17" 

"'আনর! গণকমিউন সম্বন্ধে একটি খসড়া প্রস্তাব একেবারে তুনসূল থেকে 
উপস্থিত করেছি । এলব কিছুই এক্ষুনি করতে হনে এমন নয় । রেজিমান্ট, 
ব্যাটালিয়ন কোম্পানী, প্ল্যান এবং স্কোয়াড তৈরী করাটা < বাধ্যতা 
মূলক নয়। রূপরেখাটি ভেবেচিন্তে কার্যকরী করতে হবে। 

৭১৯৫১ সালে সেনাসাহিনীর মধে) আমরা মজুরি প্রথ। প্রবর্তন করেছি । 
তখন ভেগার দিয়ে বল! হয়েছিল যে, বুক্তোয়! পদ।ধিকার (র্যাঙ্ক) এবং 
বুক্তোয়। আইন-কান্থনগলি প্রশংসনীয় । বিনামূলো খাদ্য সরবরাহের স্থানে 
আমরা বুর্জোয়। আইন-কানুন প্রবর্তন করেছি এবং বুর্জ্জোয়। ভাবধারার 
বিকাশ হতে দিয়েছি । 

"আমি মনে করি এর সমাপ্তি হওয়া প্রয়োক্সন ॥ নগদ টাকায় মজুরি 
বাবস্বা ক্রমশ ক্রমশ অবসান করা দরকার | গণকমিউন হওয়ার ফলে 
আমর! ক্রমশ ক্রমশ মঞ্জুরি বাবস্থারও অবসান ঘটাতে পারবো ।* ২৬ 

এ ভাবেই মাও সে তু এর কুচ্ছলাধন এবং “উচ্চ চিন্তা ও সরল সমানা- 
ধিকারের জীবন যাপনের” আদিম কমিউনিক্রমে ফিরে যাওয়ার পশ্চাদি- 
ভিযান শুরু হয় - যার নাম গণকমিউন ॥ 

আন্দও অনেকের ধারণা যে, আদিম কমিউনিজ্ঞমের যুগটা ছিল মানব 
সভাতার ইতিহাসে একটা খাটি স্বর্ণযুগ ৷ সেখানে শোষণ ছিল না, 
মানুঘের শাসন ছিল না, সবাই ছিল সমান, সমভাবে বন্টন করে সকলে খেতে! । 
মাও সে তুঙ গণকমিউলের মাধামে সেই স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনবার কথা 
বলেছেন । আসলে, মানব সভাতার পেছনের ইতিহাসে সত্যিই কোনো 
স্বর্ণযুগ ছিলনা । আদিন যুগের মানুষের! নিছক প্রাণ ধারণের তাগিদেই, 
নিদারুন অভাবের তাড়নায় এক পাত্র থেকে সমান ভাবে ভাগ করে খেতে 
বাধ) হতো।। এটা কোনো অনুকরণযোগ্য আদর্শ ই হতে পারে না। 
মার্কস বলেছেন যে, আদিম সমাজ যৌথ ধরণের যে উৎপাদন ছিল - তা 
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ছিল বিভিন, আলাদ! আলাদা ব্যক্তির ছুবলতার ফলে উৎপাদনের 
দামাজিকীকরণে নয়। এ কথাও স্থবিদিত যে, আদিম সমাচ্ছের মানুষের 
বাক্তিত্ব সম্পুণ” টুকু সমাজ, গোষ্ঠি এবং পরিবার গ্রাস করে নিতো । এই 
তিন শক্তির বিরু-দ্ধ ক:রুই মাথা উড করে রাখা সম্ভব হুতো৷ লা। 
উৎপাদনের “যস্ছ্রাদি' ( যদি তাকে যন্ত্র বলা যায়)ছিল অতাস্ত নিয়তম 
মানের । আর তাই উংপ।দন হতে প্রয়োজ্ঞনের তুলন।য় খুবই কম । 
তাই সকলের শ্রমোৎপাদিত দ্রবা সমানভাবে বণ্টনের দ্বারাই “একই পাত্রে” 
খেয়ে তখনকার মান্রধকে কোনে। প্রকারে কায়ক্রেশে বেচে থাকতে হতে? । 
উৎপাদনের উপায্সঞ্জলির সঙ্গে উৎপাদকের এক) ছিল _মার্কসের ভাষায় 
একেবারে “শিশু অবস্থায়” । 

স্থতরাং, আদিম কমিউনিষ্ট সমান্ আর আধুনিক কালের কমিউনিষ্ট 
সমাজের ধারণ! ছুটির মধ্যে পার্থকা আকাশ আর পাতালের পার্থকা । 
মার্কসীয় লেনিনীয ধারণার কমিউনিউ সমাজের বৈষয়িক ভিত্তি বৃহুদাকার 
আধুনিক যস্ত্রশিপ্র এবং বিষয়গত ও বিষয়ীগতভ।বে উৎপাদন ও শ্রমের 
সম্পুর্ণ এবং প্রত্যক্ষ সামাজিকীকরণ । (এ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধেই 
যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে )। আর মাও সে ভুঙ চিন্তা- 
ধারার কমিউনিঙ্রমের বৈষয়িক ভিত্তি - আদিম পশ্চাদপদ, গ্রামীন সমাজ । 
এ হচ্ছে আধুনিক যুগের পশ্চাদ্পদ কৃষক চেতনার সমতাবাদ । তা ছাড়া, 
নাও সে তুঙ ভার উল্লেখিত ভাবণে বুক্তোয়া অধিকারের প্রতি কটাক্ষ 
করেছেন । সে সম্বন্ধেও আমর। এই প্রবন্ধের যথাস্থানে আলোচনা করেছি । 

সমাজ্ঞতন্্র ও কমিউনিছরম _- কমিউনিজ্ঞমের এই ছুই স্তরের পাথক) কি 
এবং কেন-__মার্কস তার “গোথা। প্রোগ্রামের সমালোচনায়” তা প্রাঞ্জল 
ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন । এই বিশ্লেষণ বর্তমান আলোচনায় একান্তই 
প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় সে সম্বন্ধে একদিকে মার্কৰ ও লেনিনের এবং অন্য- 
দিকে, মাওসে-তু৬এর ধারণা এবং এই উভ্ভয় বক্তব্যের মৌল পার্থক) 
এখানে তুলে ধরা হলো । 

কমিউনিজমের ছুই স্বর £ কমিউনিজমের দু'টি স্তর রয়েছে | নিম 
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স্তরটি সমাজতন্ত্র নামে পরিচিত আর উচ্চ শুরটি কমিউনিছ্ুম নামে 
পরিচিত। সমাজ্ঞত্ত্র এবং কমিউনিজম ছুটি পৃথক এবং 
স্বতন্ত্র সম।জ ব্যবস্থা নয়- একটি সমাজ ব্যবস্থারই ঢু'টি শুর 
মাত্র । সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে উৎপাদনের উপায়গুলি যেমন 
সমগ্র সমাজের সকল মানুষের সম্পত্তি _কমিউনিত্রমের অধীনেও তাই । 
এই দুই স্তরের সম্পত্তি সম্পর্ক একই প্রকারের-_উৎপাদকেরাই উৎপাদনের 
উপায়গুলির মালিক । তাই, উৎপাদনের উপায়গুলি এব: উৎপ!দক আর 
আগেকার সমাক্মগুলির মতে৷ পরস্পর আলাদা এবং বিচ্ছিন্ন নয় । মার্কস 
বলেছেন £ “উৎপাদনকে চালু রাখতে হলেই তাদের [উৎপাদক এবং 
উৎপাদনের উপায় সমূহের] একটি একো আসতে হয়। বে স্নিদিষ্ট ধরণে 
এই এক৷ গঠিত হয় তা দিয়েই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নৈতিক যুগের সামাদ্তিক 
কাঠামোগুলিকে একে অন্যের সঙ্গে পার্থকা করা যায় ।” ২৭ 

আমরা ভানি দাল, সামস্ততাস্ত্রিক এবং পু-ছিতাস্ত্রিক সমাজ্ধে উৎপাদন 
সম্পর্কের ভিত্তি এবং উৎপাদনের উপায়গুলির সঙ্গে উৎপাদকের এঁকোর 
ধরণ দিয়েই নির্দিষ্ট সামাজ্রিক কাঠামোগুলি নিনশত এবং চিহ্নিত 
স্যয়েছে । সমাজতন্ত্র ও কমিউনিঙ্ম-এ উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তি এবং 
উৎপাদনের উপায়গুলির সঙ্গে উৎপাদকের একোর ধরণ আভিল্ল এবং 
অপরিবন্তিত থাকা সত্বেও এটিকে ছুটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে । কেন 
ছুটি স্তরে ভাগ কর! হয়েছে সেই আলোচনা ও বিশ্লেষণই মার্কল ভার 
“গোথা প্রোগ্রাম সমালোচনা”য় নিয়লিখিতভাবে করেছেন £ 

সমাজতান্ত্রিক স্তরে উৎপাদনের উপায়গুলি সামান্তিক দৃষ্টিতে, আইনের 
চোখে সমগ্র জনগণের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে । তা ছাড়া 
উৎপাদকের শ্রম বিষয়গৃত ভাবে, প্রত্যক্ষ ভাবে সামাজিক শ্রমে 
ন্বপাস্তরিত হয়েছে । কিন্ত. যেহেতু উৎপাদকের শ্রম বিষয়ীগতভাবে 
সামাজিক শ্রমে রূপাস্তুরিত হয়নি তাই, উৎপাদনের উপায়গুলিও বিষয়ীগত 
ভাবে জনগণের সম্পত্তি হয়ে ওঠেনি ॥ অর্থাৎ, উৎপাদক ( শ্রমিক এবং 
আমজীবী জনগণ ) যেমন উৎপাদনের উপায়গুলিকে তার সম্পত্তি বলে মনে 
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করতে পারছে না. ঠিক তেমনিই শমক্ষমতা। এবং শ্রমদক্ষভাকে সাসাক্রিক 
বলে মনে না করে তাদের নিজন্ব মালিকানাধীন বলেই তখনও মনে 
করে । ভ্রটিলতাটা ঠিক এখানেই । আর ঠিক এখানেই মার্কসবাদ- 
লেনিনবাদের সঙ্গে মাও সে তু চিন্তাধারার মৌলিক পার্থক৷ উপলব্ধির 
ডাবিকাঠিটি রয়েছে । তাই বিষয়টি প্রান্তল হওয়া প্রয়োজন ৷ 

কমিউনিষ্ট পাটি” নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পরে যখন 
উৎপাদনের উপায়গুলিকে রাষ্ট চুত্ব করে সামাজিক মালিকানায় রূপাস্তরিত 
করা হয় তখনই তব্গভ, বিষয়গত এবং আইনগতভাবে উৎপাদকের 
আম প্রতাক্ষভাবে সামান্তিক শ্রম হয়ে যায়। “উৎপাদকের শ্রম 
প্রতাক্ষভাবে সামান্িক হয়ে যায়” এই অভিব্ক্তিটির অর্থ এবং তাংপধ 
কি? সমান্ছের চাহিদা পূরণের ভস্ক যে শ্রমোৎপ। দিত দ্রব্যাদি উৎপাদিত 
হয় সেই শ্রমকেই সামাজিক শ্রম বল! হয় । অর্থাৎ শ্রম ও উৎপ।দন 
নিজের ভোগের জন্য নয়, সমাজের সকল মানুযের জনা । সমাজ্ঞের 
চাহিদা পূরণের প্রত্যক্ষ লক্ষে) নিয়োজিত না হয়ে যদি উৎপাদকের এই 
শ্রমকে মুনাফা অর্জনের প্রতাক্ষ লক্ষে নিয়োজিত করা হুয় তা হলেও এই 
আম সামাজিক শ্রম-ই থাকে, কিন্তু যেহেতু সেই শ্রম প্রত্যক্ষভাবে 
মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে আম এবং পরোক্ষভাবে সামাঞ্িক চাহিদ। 
পুরণের শ্রম তাই এই শ্রমকে প্রতাক্ষ সামান্িক শ্রম না বলে পরোক্ষ 
সামাজিক শ্রম বলে মার্কস চি'হ্নচ করেছেন ॥ তা ছাড়া, ঘে হেতু, 
সমান্ছের মানুষ এই শ্রমোৎপ!দিত দ্রব্যাদি টাকার বিনিময়ে পায় এবং 
উৎপাদক ( শ্রমিক ) তার শ্রমের বিনিময়েই মজুরি ( টাকার অঙ্কে ) 
পায় তাই, সেই শ্রমে সমাজের চাহিদ। মিটলেও' দেই শ্রম প্রত্যক্ষভাবে 
সমাজের সেবায় নিযুক্ত নয়- এবং স্রমিকও যথাযথ মূলোর বিনিময়েই 
সেই শ্রম দেয়! সুতরাং, কোনো অর্থে ই এই শ্রমকে প্রত্যক্ষ সামান্দিক 
শ্রম বলা চলেনা _ দিও পরে।ক্ষভাবে উৎপাদকের শ্রমই সমাজের সেবার 
কাজটি করছে । এই হচ্ছে মোট! দাগে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ 
সামাজিক শ্রম এবং সামাঞ্জিক উৎপাদনের পার্থক্যের মার্কপীয় ধারণ। | 

উৎপাদনও একইভাবে সামাজিক । কোনে! একটি কারখানাই সামাজিক 
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প্রয়োজন এবং চাহিদা মেটাতে পারে লা) উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় কাচা 
মাল হিসেবে অনেক কারখানা জুড়ে সবশেষে যে দ্রব্যটি সামাজিক চাহিদা 
পুরণ করে তার উৎপাদন প্রক্রিয়াটিও সেই অর্থে ই সামাজিক । এটিও 
পরোক্ষভাবে সামাজিক চাহিদা পুরণ করে -_ পরোক্ষভাবে সমাছের 
দেবা করে। 

উৎপাদন পরোক্ষভাবে সামাপ্তিক, শ্রম্নও পরোক্ষভাবে সামাজিক 
কিন্তু উৎপাদনের উপা/য়গুলির মালিকানা ব্যক্তিগত এবং তাই, বন্টন 
সামাহ্িকুত নগ্ন । কিন্তু প্রলেতারিয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবে যে মুতে 
উৎপাদনের উপায়ঞুলির মালিকানা সামাছিকৃত করা হয়, সেই মুহুর্ত 
থেকেই বন্টনের সামান্রিকীকরণের দায়ভার সমাজের উপরেই বর্তায়, 
উৎপাদন ও শ্রমকে পরোক্ষ থেকে প্রতাক্ষভাবে সামাজিক করার দায় বর্তায় ) 
অর্থাৎ সমাজকেই উৎপাদক এবং তার পরিবারবর্গকে তার 
জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রী বিনাযুলে 
সরবরাহ করার দায় বর্ত।য়-কারণ উৎপাদক প্রত্যক্ষভাবে 
সমাজ সেবায় নিঘুক্ত। এট। সমাজের ক:ছে তার নৈতিক এবং সামাজিক 
দায়বদ্ধতা । এটা যেমন প্রলেতারিয় রাষ্ট্রের নৈতিক এবং সামান্ছিক 
দায়বদ্ধতা - ঠিক অপরদিকে, তেমনি, উৎপাদককেও (শ্রমিক ) প্রতাক্ষ 
ভাবে সমাজসেহায় তার শ্রমকে নিয়োঞ্জিত করার মণে। তার নৈতিক এবং 
সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে । উৎপাদকের এই শ্রমকেই মার্কস প্রতাদ্ষ 
শ্রম বলেছেন । কারণ, উৎপাদক ক্রেনে বুঝেই, সচেতন ভাবেই প্রত্যক্ষ 
ভাবে তার শ্রমকে সমাজ সেবায় নিয়োজিত করেছে । 

কিন্ত বাস্তবে তা ঘটে ন।। যেহেতু কোনে! সমাঞ্জ ব্যবস্থাই তার 
উৎপ৷দনী শক্তির ক্ষমতার শুর উল্লম্কনে টপকে এপিয়ে যেতে পারে না 
তাই পুছিবাদী সমাজ বাবস্থার জঠর থেকে বেরিয়ে আসা মাত্রই 
সদ্যোজ্ঞাত দমাজতাস্ত্রিক সমাজ সমাজের সমস্ত মানুষের ঢাহিদ! মেটাতে 
পারে না। এই তো গেলো একটি দিক । অপর দিকৃটি হলে| £ যেহেতু 
উৎপাদক (শ্রমিক ও শ্রমক্্রীবী ) সমাজতান্ত্রিক বিপ্রনের আগে পর্যন্ত 
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তার শ্রম ক্ষমতা ও দক্ষতার উপরে ঝাক্তিগত মালিকানার অধিকারভোগী 
দ্বিল এবং সেই অধিকার দিয়ে সে তার নিজের সংসারের ভরণ 
পোষণের ভ্রনাই উপার্জন করে এসেছে__তাই রাতারাতি সে অধিকার 
আগ করে সমাজের সমস্ত মানুষের চাহিদা বিনা স্কুলে মেটাবার দায়িত্ব 
ভার গ্রহণ কববার মান‘সক অবস্থায় আসতে পারে না) অর্থাৎ, 
উৎপাদনের উপায়ঞ্চলির সামাগ্ডিকীকরণ কবা সত্বেও- উৎপাদকের 
শ্রমকে প্রতাঙ্গভাবে সামাভ্তিকীকরণ করা সম্ভব হচ্ছে নাউৎপাদক 
বিনামুল্যে তার শ্রমদ্দান সমাজের সেবায় দিতে রাচ্চী নয়। 

উৎপাদনের উপায়গুলির সামাজ্তিকীক্রণের পরে এই যে বাস্তব 
অবস্থ! - মার্কস এই বাস্তব অবস্থাটি আগে থেকেই উপলক্গি করে__ এই 
স্তরটিকেই কমিউনিজমের নিয়স্তর বা সমাজতন্ত্রের স্তর বলেছেন । তাই 
মার্কস তার “গে৷থা প্রোগ্রাম সমালোচনায়”এই স্তরে “প্রতোকে তার কাজ 
অনুযায়ী” অর্থাৎ, তার শ্রম ক্ষমতা পুনকেৎপাদন বা পুনরুদ্ধারের জ্ঞন্য চলতি 
মানাুষায়ী আীবনযাত্র। নির্বাহের সমস্ত রসদাদি পাবেন। অর্থাৎ, নার্কস 
উৎপাদকের শ্রমিকের ) শ.মক্ষমতার উপবে যে ব্যক্তিগত মালিকানা" -- 
মার্কস-এর ভাষায় 49750131 p০s5e55i0n” সেই অধিকারকে “ক্গাভা 
বিক অধিকার” (“Natural 99179”) বলে মেনে নিয়েছেন । মাক'স 
বলেছেন-যে, শ্রমিক তার শ্রমক্ষমতা দিয়ে তার নিজের সংসারের 
ভরণ পোবশের জনা উপার্জনের যে অধিকার এতদিন পর্যন্ত ভোগ 
করে এসেছে তাকে তার সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোনো অধি- 
কারই সমাজের থাকতে পারেন।। খতোদিন পর্যন্ত উৎপাদক সচেতন 
ভাবে সম'দ্দের সমস্ত মানুষের ভরণ-পোষণের জন্য স্বেচ্ছায় শরমদান 
করে সমাজ সেবায় তাকে নিয়োজিত না করবে-_ ততোদিন পর্যন্ত উৎ- 
পাদকের এই দেওয়ার বিনিময়ে পাওয়ার বুর্জোয়া অধিকার 
ৰোধকে মেনে নিতে হবে । 

“গোথা প্রোগ্রাম সমালোচনাশয় মাক্দ-এর এই বক্তব্যটিই মূল এবং 
কেন্দ্রিয় বক্তব্য । উৎপাদকের এই অধিকারটি যেহেতু বুর্জোয়া অধিকার 
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তাই উৎপাদকের উপরে জুলুম করে সেই অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত 
করে রাই, গমতার ভোরে তাকে শ.মদ্ানে বাধা করা হবে__-এমনতরে! 
জুন্গুম মাক'প ভার “পোথা প্রোগ্রাম সমালোচনাপয় মেনে নেননি । 

আর ঠিক এই প্রশ্বেই মাক'সবাদ-লেনিনবাদ আর মাও-সে-তুউ চিন্তা” 
ধারার মৌলিক পার্থক)। এই পার্থকোর বিষয়ে আমরা একটু পরে 
আলোচন! করবো ॥ তার আগে, আমর! যা আলোচনা করেছিলাম - তা 
শেষ করি । 

উৎপাদকের শ মক্ষমতার ব্যক্তিগত মালিকান! যদি মেনে নেওয়া হয়-_ 
তা হলে প্রত্যক্ষ সামাজিক শ মের ব্যাপারটিকে কিভাবে দেখ| প্রয়োজন ? 
যতোদিন পর্যন্ত উৎপাদকের এই শ নক্ষমত! € শ_মদক্ষত। তার ব্যক্তিগত 
মালিকানায় থাকছে ততোদিন পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজে তত্রগত এবং 
বিষয়গত ভাবে শ মের প্রত্যক্ষ সামাচজিকী করণ ( সামাজিক মালিকান! ) 
পুরোপুরি ভাবে প্রত্যক্ষ হয়ন। । এবং তা হয়না বলেই এক্ষেত্রে 
উৎপাদন শক্তি সমূহের সামাঙভিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদকের শূম 
ক্ষমতার বাক্তিগত মালিকানার একটা দ্বন্দ স্বাভাবিক ভাবেই থাকে । 
অর্থাৎ উৎপাদক (শ.মিক) যে সত্যিই উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক 
এ সত্য উৎপাদক মেনে নিতে পারেনা ৷ সমান্ঞতন্ব আর কমিউনিজ্ঞম - 
এই হুই স্তরের এটি একটি অতান্ত তাৎপর্য পুর্ণ পার্থক্য । আর মার্কসীয় 
দন্দ তত্বের একটা লক্ষানীয় উদাহরণও বটে । পরিমাণগত পরিবর্তন 
ব্যতিরেকে গুণগত পরিবর্তন থটেন।। পরিমাণগত পরিবর্তনের একট! 
স্থনির্দি্ট পর্ঘ৷য়-এ এসে গুণগত পরিবর্তন ঘটে । আমাদের আল্লোচ! 
সমস্যাটির ক্ষেত্রে একই কথা । পরোক্ষ সামাজিক শ মের প্রত্যক্ষ 
সামাপ্রিক শমে পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সমাছতস্্রে একটা উল্লেখ যোগ) 
পরিমাণগত পরিবর্ত'ন ক্রমশ ঘটছে ঠিকই, কিন্তু তখন পর্যন্ত তার গুণগত 
পরিবর্তন ঘটেনি । আর এই গুণগত পরিবর্তন ঘটেনি বলেই সমাজতঙ্বেও 
উৎপাদনের উপায়গুলির সঙ্গে উৎপাদকের একে; একটা উল্লেখ যোগ) 
খামতি থাকে । আর তাই, সমাজ্ঞতস্ত্রে শমিকদের উ./ইকের অধিকার 
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একটি সঙ্গত এবং স্বাভাবিক আধকার.। সমাততম্ত্রে তাই, উৎপাদনের 
উপায়গুপির সঙ্গে উৎপাদকের একটা একটা আনুষ্ঠানিক (Forma!) 
এক) রয়েছে. প্রকৃত এক। থটেনি__অর্থাৎ এক্যেব প্রক্রিয়। চলছে, কিন্ত 
সম্পুর্ণ এক্য হয়নি । একেই এক্গেলস তার “আ।নিভুরিং”-এ বলেছেন যে, 
যে কোনে বিষয়ের বিকাশের প্রক্রিয়ায় “সমস্ত পার্থক) একটা মধ্যবতী 
স্তরে এমে মিশে যায় ।” শ্রম ক্ষমতার আংশিক ব্যক্তিগত মা/লিকান। 
ভচ্ছে সেই “মধাবতীশ স্তর” । এর অর্থ সমাভতন্থে উৎপাদনের উপায় 
গুলির সঙ্গে উৎপাদকের একাট। অপরিনত এবং অসম্পুর্ণ । তাই 
আংশিক বাক্তিগত মালিকানার শ্ব.মকে সম্পুর্ণ প্রত্যক্ষ সামাজিক শ.মে 
রূপাস্তরিত করবার যথার্থ মাধ্যম: হচ্ছে £ সমপরিমাণ কাজের ন্মন্ত সম. 
পরিমাণ দ্রব)াদির বিনিময় ॥ অর্থ।ৎ, “প্রত্যেকে তার কাজ অনুয।য়ী” ৪ 
এ ভাবেই সমাজতগ্ে উৎপাদনী শক্তির সঙ্গে উৎপাদনী সম্পর্কের 
সামঞ্জহ্ত রাখ সম্ভব । 

উৎপাদনের উপায়গুলির সমাজিক মালিকানা আর শু.মের আংশিক 
ব্যক্তিগত মালিকানার মধে। যে ঘন রয়েছে এবং সেই ছন্দের সমাধানে 
সমপরিমাণ কাজের গ্রস্ত সমপরিমাণ দরব্যাদির বিনিময়ের যে মাধ।মটির 
কথা। বল৷ হয়েছে মাও সে তুঙ চিন্তাধার। এই মাধ্যমটিকে স্বীকার করেন! ! 
গণ কমিউন আন্দোলনের পেছনে মাও"এর যে চিন্তাধারা কান্ধ করেছে 
তা হচ্ছে £ উৎপাদনী সম্পর্কের পরিবর্তন সাধন না করে উৎপাদনী শক্তির 
ক্ষমতা বৃদ্ধি কর! যায় না তাই, সবাগ্রে, চীনের কৃষকদের উৎপাদনী 
সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটা যৌথ খামার এবং সমবায়ী খামারগুলিতে 
কৃষকদের যে ব্যক্তিগত মালিকানা রয়েছে, ক্ষুদে কৃষি অর্থ-নীতিতে যে 
বাক্রিগত মালিকানা রয়েছে তাদের সবাইকার সম্পত্তি সম্পর্কের পরিবর্তন 
ঘটা ও, লেই সমস্ত ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পত্তিকে গণ-কমিউনের দখলে 
এনে সামাজিক সম্পত্তিতে ব্রপাস্তরিত করে।। এ ভাবেই উৎপাদনী 
সম্পর্কের পরিবত'ন ঘটিয়ে উৎপাদনী শক্তির শৃত্খল মোচন করে মবাধ 
উৎপাদন ক্ষমতা বুদ্ধির সুযোগ করে দাও ॥ দেখবে উৎপাদন ভ্রুতবেগে 
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বুদ্ধি পাচ্ছে । আর তখুনি সমাজের প্রভোককে তার প্রয্ণোজ্নান্ুঘায়ী 
সরবরাহ করা যাবে _বৃক্োযা অধিকার বোধকে অযথা প্রশ য় দিয়ে 
বৃঙ্তোয়। ভাবধার'কে লালন পালন করতে হবেনা । এই ছিল চীনের 
গপ-কমিউন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে না €-সে-তুণ্ড চিন্তাধারার "দর্শন" । (আমরা 
এই প্রশ্নে আথার আসবো )। মাণসে-তুগ্-এর পেই তে-হো র ভাষণে 
এই স্বরটিই দিল প্রধান । 

কিভাবে চীনের গণ-কমিউন গঠিত হয়েছিল ? সাধারণত, ২-/৩০টি 
যৌথ খামারকে একত্রিত করে এক একটি গণ কমিউন করা হয়) ১১৭ 
মিলিয়ন কৃষক পরিবারকে নিয়ে (চীনের কুষক লমান্রের ৯* শতাংশ ) 
এরূপ ২৬**০ গণ কমিউন প্রায় রাতারাতি গড়ে তোলা! হয় । শতাব্দীর 
পর শতাব্দী লড়াই করে চীনের গণতান্ত্রিক বিল্লবে কুবক যে এক্কফালি 
জ্রমির, স্বল্প সংখ্যক গবাদিপশুর এবং নিশ্রস্থ গৃহ-নির্মানের ক্রস এক চিলতে 
শামি পেম্লেছিল-__তার স্বাদ বা বিস্বাদ উপভোগের আগেই সে সব কিছু 
গণ-কমিউনের সামাক্রিক মালিকানায় পর্যবসিত হয়। যৌঘ-খামার 
বাবস্থায় কুষকদের এই বাক্ধিগত মালিকানা সুরক্ষিত ছিল এবং “নুর ক্ষিত 
থাকবে” এই শ্বনিশ্চয়তার ভিত্তিতেই গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কৃষক লোতলাছে 
অংশ গ্রহণ করেছিল । স্বভাবতই, কৃষক সাধারণ গপ-কর্ষিউনের উৎসাহী 
সমর্থক হতে পারেনি এবং তাই তাদের সামরিক শৃদ্ধলার অধীনে 
রাখতে হয়েছিল । 

“বাক্তিপত ভোগের জ্বম্ত সমস্ত জমি, বাক্তিগত বাল-্প্রহ, গবাদি পশু 
ইত্যাদি এবং গাছ-গাছাক্ি_ঘে সমস্ত জ্রিনিষ ব্যক্তির ব্যক্তিগত 
অধিকারে রয়েছে তা ক্রমশ ক্রমশ কমিউন মালিকানায় হস্তান্তারিত 
করতে হবে ।” ২৮ 

মাঝারী সমধায়ী কৃষকদের মজ্জুরি আমিকে বূপাস্তরিত করবার “জন 
নিম্নলিখিত বাবন্া গ্রহণ করা হয়ঃ “মজুরি ব্যবস্থা! প্রবর্তনের মাধামে 
গণ কমিউনগুলি মজুরি এবং তার সঙ্গে কিছু পরিমানে বোনাস দেয় । 
এই বাবস্থাই অধিকাংশ স্থানে প্রবর্তন করা হয় ।” ২৯ 
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গণ কমিউনের সদস্যদের সামরিক শ্রত্খলার অধীনে জীবন যাপন করতে 
বাধ্য করা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজন যে, গণ কমিউন সংক্রান্ত 
প্রথম ঘোষণাটিতে বল! হয়েছিল “সামরিক শূন্ঘল! বাধ)তামূলক নয়” । 
কিন্তু সামরিক শৃষ্ছলাকে বাধ্যতামূলক করা হয় ॥ 

“তার। [ কমিউন সদর ] শুধু মাত্র তাদের শ্রমকেই বৌতীকরণ 
করবে না, উপরন্তু তাদের ভ্রীবন যাপন পদ্ধতিকেও যৌথ ভাবে সংগঠিত 
করতে হবে )--77 

“সামরিক লাইনে সংগঠিত হও, যুদ্ধের কতবব্য যে ভাবে সম্পাদন কর) 
হয়, সে ভাবে কাজ করো, এবং যৌথ জীবন-যাপন করো ।ল ৩ 

মহা উল্লন্ষনে কমিউনগুলিকে এগিয়ে নিঘ্রে যাওয়ার জগত “কমিউনগুলিকে 
অবশ্যই যতে! দ্রুত সম্ভব শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে । এই ক্ষেত্রে সব 
প্রথমে যে কাজটি করতে হবে তা হচ্ছে : খনি, লৌহ এবং ইস্পাত কার 
খানা, কৃষি যন্ত্রপাতি সার এবং গৃহ নির্মাণের রসদাদি, বল-বিয়ারিং তৈরীর 
কারখানা, কুষিজ্ঞ দ্রব্যের প্রক্রিয়াকরণ, যন্ত্রপাতি মেরামত, জল বিদুৎ 
স্থপ্রি এবং অঙ্তাঞ্চ ছ্ষিনিষের কারখানা স্থাপন কর! ।*** 

শবতমানে গণ কমিউনগুলি আমাদের দেশকে এমন একটি সংগঠন 
উপহার দিয়েছে যার দৌলতে কমিউনিজমে উত্তরণ খ্রান্থিত হবে। 
এগুলি আরো উন্নত হবে এবং ভবিষ্যতে কমিউনিষ্ট সমাজের প্রাথমিক 
ইউনিট হবে |” 

কেন গণ কমিউন 1 “গণ কমিউনের প্রতিষ্ঠা হুচ্ছে_.. কৃষকদের... ক্রম, 
ক্রমশ কমিউনিজমে উত্তরণের মৌলিক পথ নির্দেশ” । অর্থাৎ গণ কমিউন 
হচ্ছে কৃষকদের কমিউনিজম _ এ উত্তরণের পথ | 

গণ কমিউনের সরবরাহনীতি কি ছিল? গণ কমিউনের সরবরাহ ঝ) 
বন্টন নীতি ছিল কমিউনিষ্ট সমাজের সরবরাহ কা বণ্টন নীতি । সমাজ 
তান্ত্রিক স্তরের শ্রম অনুযায়ী মঙ্গুরি নীতি নয়, “ক্ষমত। অনুযায়ী শন 
এবং প্রয়োজ্নামুযায়ী সরবরাহ” নীতি । যে হেতু 'ক্ষমতানুযায়ী শ্রম দান 
সমাজতন্ত্রের বিকাশের একটা বিশেষ স্তরের সমান্ চেতন! এবং অভ্যাসের 
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ব্যাপার এবং এই চেতনা এবং অভ্যাস বে হেতু রাতারাতি বা সরকারী 
সাকুরলারে গঠিত হতে পারে না! তাই কমিউন পদস্যরা যাতে ফাকি 
দিতে না পারে তার জন্ক প্রয়োজন হয়েছিল “ব্যারাক কমিউনিজম” 
প্রবর্তন । অর্থাৎ, ব্যাটেলিয়ন, ব্রিগ্রেড, কোম্পানী, স্কোয়াড, প্রভৃতি 
আর কঠোর সামরিক শৃন্ঘল। ) 'প্রয়োজনান্যায়ী বিনামূল্যে সরবরাহ 
যেহেতু চীনের উৎপাদনী শক্তির ক্ষমতায় কোনে। ক্রমেই সম্টুব ছিল ন 
তাই, সামরিক শৃঙ্ঘল।র অধীনে সরকার নিধারিত পরিমাণকেই 
“প্রয়োজনামুযায়ী” বলে কমিউন দদস্যদের মেনে নিতে হতো । প্রয়ো- 
আনামুষায়ী সরবরাহে কোনো নির্ধারিত পরিমাণ থাকার কথ! নয়। 
তাই নির্দেশভ্ঞারী করা হয়: “প্রত্যেকে তার প্রয়োজনাহ্ষায়ী, কোনে। 
কোনে! ক্ষেত্রে এক্ষুনিই । 

“অন্যান্য প্রদেশখুলির তুলনায় হুনান গণ কমিউনের অবস্থা! অনেক 
ভালো । এখানকার কমিউনের যাবতীয় সদসাগণ বিনামূল্য খাদ্য - এবং 
অঙ্কান্য সুযোগ সুবিধা পায়) এটা হচ্ছে নয়া বণ্টন ব্যবস্থার একট! 
দিকৃ। -". 

“এই ভাবেই কমিউন সদসাদের আর তুই অংশে ভাগ কর! হয়। বণ্টন 
বাংস্থায় এক ভাগ তারা পায় প্রয়োজনাহ্যাযী নীতি অন্ণুসারে মঙ্গুরি এবং 
বোনালের আবারে ।” 

প্রয়োছজনকে ছ'তাগে ভাগ করার অথ প্রথমত, প্রয়োজনকে একটা 
স্থনির্দি্ই নিধ্ণরিত পরিমাণে সীমাবদ্ধ করা, অর্থাৎ তা প্রয়োক্ঞনান্ুযায়ী 
নয়! দ্বিতীয়ত, আর এক ভাগ মজুরি এবং বোনাসের আকারে রাখার 
অর্থ টাকার বিনিময়ে বাজার অর্থনীতি চালু রাখা _ যা প্রয়োজনানুযায়ী 
কে চাহিদ। এবং সরবরাহ প্রভাবান্বিত ক'রে 'প্রয়োজ্রনাহুযায়ী’ অর্থ টাকেই 
বদলে দেয় £ বন্টন ব্যবস্থার অর্ধেকটা প্রয়োজ্জনানুযায়ী নীতি অনুসারে 
আর ধে"কটা মজুরিতে ( কাজ অনুযায়ী নীতি অনজারে ) ৩১ 

বন্টন বাবস্থায় যাতে করে খাদ্য ব্যতিরেকে অন্যান্য ছিনিবপত্রও সরবরাহ 
করা যায় এবং শম্কান্ত সুযোগ-ম্বিধ। সম্প্রসারিত কর! ঘায় তার জন্য 
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কমিউন নেতাদের উৎসাহিত করবার জু স্বয়ং মাও-সে-তুঙ সমগ্র উত্তর 
চীন সফর করেন এবং সেই সফর কালে প্রচার করা হয় : “প্রদেশপ্যলির 
কমিউনিষ্ট পাটির সম্পাদকদের কাছে মাও বলেছেন বে, যদি একটি 
কমিউন তার সমস্ত মঙ্সদের বিনামুল্যে খাদ্য সরবরাহ করতে পারে তবে 
অঙ্ক কমিউনগুলির তা না পারার কোনে! যুক্তি থাকতে পারেনা ॥” 

মাও আরও বলেছেন £ “যদি আমরা কমিউন সদসাদের ব্যাপারে এট! 
করতে পারি [অর্থাৎ, বিনামূল্য খাদ্য সরবরাহ] তবে, ক্রমশ, ক্রমশ আমরা 
পোষাক পরিচ্ছদের ব্যাপারেও তা করতে পারি ।” ৩২ 

উপরের উদ্ধংতি থেকে এটা খুবই সুস্পষ্ট যে, সব কমিউনগু জিতে, 
এমন কি, বিনাস্মল) খাছ) সরবরাহ করাও সম্ভব হয়নি ; পোষাক, পরিচ্ছদ 
এবং অন্যাঙ্ক প্রয়োজ্রন তে! দুরের কথা । অথচ বলা হচ্ছে, কমিউ-গুলির 
বন্টন নীতি হচ্ছে “প্রয়োক্সনান.যায়ী সরবরাহ ৷” 

কিভাবে গণ কমিউন আন্দোলন গুল্ম নের-_তার বর্ননা করে বল! 
হয়েছে £ “চীন জলগণ কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং মাও-সে-তুড- 
এর বিরাম বিহীন বিপ্লবের পথ নিদেশের মতাদর্শ উপলব্ধি করতে 
পেরেছে। 

“চেম্মারন্যান মাও তার বিরাম বিহীন যিপ্নবের অব্বর প্রয়োগকে গণ- 
তান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতাস্ত্রক বিপ্লবে পরিণত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
রাবেননি । বরঞ্চ, এই তব্বের ক্ষেত্ক এমন ভাবে সম্প্রসারিত করেছেন 
যাতে করে দেশের সমগ্র বিপ্লব প্সাম্পোলন লমাধ্জতন্্র থেকে কমিউনিজমে 
উত্তরণ সমেত - লব কিছু পরিচালন! কর) মাস্ট ॥” ৩৩ 

অর্থাৎ, »।ওসে-তুড চিন্তাধারার গণ-কমিউন আন্দোলনও ছিল 
লাংস্কতিক বিপ্ৰ সহ আরও অঙ্কান্ত বিরামবিহীন বিপ্রবেরই অবিচ্ছেচ্) 

ংশ । এভাবেই একটা বিরামবিহীন জেহাদের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে 
গণ-কমিউংনর প্রচার চনতে থাকে । পত্র-পত্রিকায়, দেয়াল জিখনে কেবল 
গণ কমিউন আর কমিউনিজম স্বরা[স্বত করার আহ্বান ) 

“(লবা রাত্রির প্রতিটি সেকেণ্ড. প্রতিটি মিনিট, রোদে এবং বৃষ্টিতে 
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সংগ্রাম করো 1” 

“ক্ষেতেই খাও দাও, ঘুমোও এবং দিব) পাত্রি যুদ্ধ করে! ॥” 

“অচল পাহাড়কে সচল করবার জন্চ পিংপডের মতো কাক করো ।” 

অর্থাৎ, চিন্তার, মননের, অধ্যয়নের, বিশ্রামের বিচ'র বিশ্লেষণের কোনো 
অবসর যেন না থাকে । ভকুম তামিল করাই যেন ভ্রীবনের একমাত্র 
ধাান-জ্ঞান হয় । 

কমিউন সংগঠকগণ চীনা জ্ঞনগণকে. সম্পূর্ণ এক নতুন ধরণের শ্রম 
সম্পর্ক, সামাজিক সম্পর্ক, দৈনন্দিন জীবন প্রণালী এমন কি পারিবারিক 
নৈতিকতার বাপারে ৪ - সামরিক শৃচ্খলার নামে রাতারাতি অভান্ত করতে 
উঠে পড়ে লেগে ছিল । কমিউন সংগঠকদের এবং মা৪"সে তু$' এর দাবী 
অনুযায়ী এই ধরণগুলি হলো - কমিউনিষ্ট সমাজ্রের ধরণ। তারা তাদের 
কমিউনগুলিকে সাধক্রনীন উৎপাদনের এবং প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন 
জীবনের মূল ইউনিট বলে গণ্য করার কথা প্রচার করেন এবং পরিবারকে 
মুল ইউনিট হিসেবে গণ্য করার পদ্ধতিটিকে অস্বীকার করেন। 
তার! প্রচার করেন যে. এ যাবৎ কালের সমস্ত সামাজিক এবং ব্যক্তিগত 
সম্পর্কের ধরণগুলির অধসান ঘটাতে হবে, এমন কি, পরিবার _- যা সমাজের 
প্রাথমিক এবং মৌল ইউনিট হিসেবে আজ পর্যন্ত গণ্য হয়ে এসেছে _ তাও 
নিয়ন্ত্রিত হবে গণ কমিউন দ্বারা ৷ 

চীনের পত্র-পত্তিকায় লেখা হতে খাকে £ “গণ কমিউনই আমাদের 
পরিবার এবং ক্ষুদ্র পরিবার গঠনের ভন্ঠ কোনে! বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার 
দিন শেষ হয়ে গেছে ।” 

“পিতা-মাতা হচ্ছেন সব চাইতে প্রিয় এবং আপন জন ৷ কিন্তু চেয়ার- 
ম]ান মাও এবং কমিউনিষ্ট পার্টির চাইতে প্রিয় এবং আপনঙ্জন আর 
কেউ হতে পারেনা 1” 

গণ কমিউন আন্দোলনের সময়ে সাংস্কৃতিক বিঘ্রবের এই দিকৃগুলি সমস্ত 
হিসেবে উঠে এসেছিল কিন্য চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে এই 
দিকৃগুলি আদৌ আসেনি । কারণ, গণ কমিউন ছিল-_গণ-আন্দোলন 
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আর সংস্কৃতিক বিপ্লব ছিল ক্ষমত! দখল ও রক্ষার জন্য হই বিষদমান গোষ্ঠির 
আন্দোলন । 

সে যাই হোক, কমিউনিষ্ট সমাজের এক নতুন ধরণের সম্পর্কের কথা 
বলার পাশাপাশি গণ কমিউনগুলিতে শ্রমের সামরিবীকরণ শুরু হয়ে 
যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজ্জন যে, উৎপাদন বৃদ্ধির জ্রন) এবং 
শৃঙ্ঘলা রক্ষার জন) ট্রটস্কিও শ্রমের সামরিকীকরণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন 
এধং লেনিন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন । “কাজ অনুযায়ী 
মজুরি” বুর্জোয়া অধিকার বোধের এই নীতিকে অস্বীকার করে বাধ্যতা- 
মুলক ভাবে কান্ছ ঝরিয়ে নেবার জন্য কমিউন সদস্যগণ সামরিক শুজ্খলার 
'দাস'-এ পরিণত হয় । মহাউল্লী্ষনে কমিউনিভ্রমে পৌদ্ধাবার এক অলীক 
প্রচেষ্টায় সচেতন আক্মশ্বাসনের পরিবর্তে জীবনের প্রতি মুভুর্তটিতে 
পর-শাসন এবং তা ও আবার সামরিক শাসনাধীনে চীনের উৎপাদকদের 
থাকতে হয় । এর নামই "বারাক কমিউনিদ্রম'_ যার সঙ্গে মার্কসীয় 
কমিউনিজ্মের কোনো সম্পর্কই নেই । 

“প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ” এর অধিকার অঞ্জনের জন] “মত! 
অনুযায়ী অরমদান”-এর চেতনা, মানসিকতা ও অভ্যাস গঠনের যে একট? 
অপরিহ্হাধ প্রক্রিয়া ও স্তর রয়েছে এবং তা যে বৃর্তোয়া অধিকার বোধের 
চেতনার প্রক্রিয়ার মধা দিয়েই সেই স্তর পেরিয়ে আনতে হয় এবং তা যে 
উল্লশ্ষনে সম্ভব নয়_ মাও-সে-তৃঙ চিন্তাধারা এই মার্কসীয় দ্বান্দিক প্রক্রি- 
যাকে অস্বীকার করেছে । যে কোন উঠম্কনই - অর্থাৎ গুণগত পরিবর্তনই 
একটা পরিমাণগত পরিবত নের প্রক্রিয়ার চুড়ান্ত ফলশ্রুতি । মাও-সে-তুঙ 
চিন্তাধারা সমাজত্স্্র থেকে কমিউনিজ্ঞমে উত্তরণে _ এই মার্কসীয় দ্বাম্বিক 
প্রক্রিয়াটিকে অস্বীকার করেছে । 

গণ-কমিউন আন্দোলনের মূল এবং প্রধান স্লোগান ছিল £ “কেবলমাত্ত 
টুথত্রাশ ছাড়া আর সব কিছুর মালিক রাষ্ট্র, 1” অর্থ।৫। “গোথা প্রোগ্রাম 
সমালোচনায় মার্কস যে ব]ক্তিগত ও পারিবারিক ভোগের জন৷ ব)ক্তিগত 
সম্পত্তির (89150781 £1919870/ ) অধিকারের কথ! বলেছেন - 
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ব্যাপার এবং এই চেতনা! এবং অভ্যাস যে হেতু রাতারাতি ব! সরকারী 
সাকুরলারে গঠিত হতে পারে না-তাই কমিউন সদস্যর! যাতে কাকি 
দিতে না পারে তার জন্য প্রয়োক্ধন হয়েছিল “ব্যারাক কমিউনিজম” 
প্রবর্তন । অর্থাৎ, বাাটেলিয়ন, ত্রিগ্রেড, কোম্পানী, ক্ষোয়াড, প্রভৃতি 
আর কঠোর সামরিক শৃঙ্খলা । 'প্রয়োজনলানুযায়ী বিনামূল্যে সরবরাহ 
যেহেতু চীনের উৎপাদনী শক্তির ক্ষমতায় কোনে। ক্রমেই সম্ভব ছিল ন! 
তাই, সামরিক শৃর্খলার অধীনে সরকার নিথরিত পরিমাণকেই 
“প্রয়োজ্ররনামুযায়ী” বলে কমিউন সদস্যদের মেনে নিতে হতো । প্রয়ো- 
অআনাহুযায়ী সরবরাহে কোনো। নির্ধারিত পরিমাণ থাকার কথা নয়। 
তাই নিদেশ ভ্ঞারী করা হয় £ “প্রত্যেকে তার প্রয়োজনাম্থযায়ী, কোনে? 
কোনে! ক্ষেত্রে এক্ষুনিই । 

“আন্তান্। প্রদেশখুলির তুলনায় হুনান গণ কমিউনের অনন্থা! অনেক 
ভালো! । এখানকার কমিউনের যাবতীয় সদসাগণ বিনামূল্যে খান্ত - এবং 
অন্যান্য স্থুযোগ স্থবিধা পায়ু । এটা হচ্ছে নয়া বন্টন ব্যবস্থার একট! 
দিক্‌ ৷ '"' 

“এই ভাবেই কমিউন সদস্যদের আর দুই অংশে ভাগ করা হয়। বণ্টন 
ব্যবস্থায় এক ভাগ তারা পায় প্রয়োঞ্জনামুযায়ী নীতি অঙুসারে মজ্বুরি এবং 
বোনাদের আবারে ৷” 

প্রয়োজ্জনকে দ্র'ভাগে ভাগ করার অথ প্রথমত, প্রয়োজ্জনকে একটা 
স্থনি্দি নির্ধারিত পরিমাণে সীমাবদ্ধ করা, অর্থাৎ তা প্রয়োজনান্যায়ী 
নয়। দ্বিতীয়ত, আর এক ভাগ মজুরি এবং বোনাসের আকারে রাখার 
অর্থ টাকার বিনিময়ে বাজার অর্থনীতি চালু রাখ।- যা প্রয়োজনাম্যায়ী 
কে চাহিদা! এবং সরবরাহ প্রভাবান্বিত ক'রে 'প্রয়োজ্জনান্ত্যায়ী" অর্থ টাকেই 
বদলে দেয় বণ্টন ব্যবস্থার অর্ধেকট। প্রয়োজনান্যাকী নীতি অনুসারে 
আর অধে“কট। মজুরিতে € কান্ অনুযায়ী নীতি অন.সারে )” ৩৯ 

বন্টন বাবস্থায় যাতে করে থাদ্য ব্যতিরেকে অন্যাল্ত ছ্রিনিষপত্রও সরবরাহ 
করা যায় এবং অন্যান্ত সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত কর! যায় তার জন্য 
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কমিউন নেতাদের উৎসাহিত করবার জন্ত স্বয়ং মাও-সে-তুঙ সমগ্র উত্তর 
চীন সফর করেন এবং সেই সফর কালে প্রচার করা হয় £ “প্রদ্গেশগুলির 
কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদকদের কাছে মাও বলেছেন যে, যদি একটি 
কমিউন তার সমস্ত সদস্যদের বিনামুলেয খাছ সরবর।হ করতে পারে তবে 
অস্ত কমিউন গুলির তা ন! পারার কোপে! যুক্তি থাকতে পারেন! 1৮ 

মাও আরও বলেছেন $ “যদি আমরা কমিউন লদসাদের ব্যাপারে এট! 
করতে পারি (অর্থাৎ, বিনামূল্য খাগ্ঠ সরবরাহ] তবে, ক্রমশ, ক্রমশ আমর! 
পোষাক পরিচ্ছদের ব্যাপারেও ভা করতে পারি |” ৩২ 

উপরের উদ্ধংতি থেকে এটা খুবই সুস্পষ্ট যে, সব কমিউনগুলিতে, 
এমন কি, বিনামূল্য খাছ্চ সরবরাহ করাও সম্ভব হয়নি ; পোষাক. পরিচ্ছদ 
এবং অন্যান্য প্রয়োজন তো দুরের কথা । অথচ বলা হচ্ছে, কমিউ-শুলির 
বন্টন নীতি হচ্ছে “প্রয়োজন।ন-যায়ী সরবরাহ ৷” 

কিভাবে গণ কমিউন আন্দোলন জন্ম নেয় -তার বননা করে বল! 
হয়েছে : “চীন জলগণ কমিউনিষ্ট পাটির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং আও-সে-তৃও- 
এর বিরাম বিহীন বিপ্লবের পথ নির্দেশের মতাদর্শ উপলদ্ধি করতে 
পেরেছে । 

“চেয়ারমযান সাও তার বিরাম বিহীন বিপ্লবের ভবের প্রয়োগকে গণ- 
তান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
রাখেননি । বরঞ্চ, এই তবের ক্ষেত্রকে এমন ভাবে সম্প্রসারিত করেছেন 
যাতে করে দেশের সমগ্র বিপ্লব "সান্পোলন সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে 
উত্তরণ সমেত - সব কিছু পরিচালন। কর। যায় ।” ৩৩ 

অর্থাৎ, নাও-সে-তুও চিন্তাধারার গণ-কমিউন আন্দোলনও ছিল 
সাংস্কৃতিক বিপ্লব সহ আরও অঙ্চাপ্ত বিরামবিহীন বিপ্লবেরই অবিচ্ছেছ্চ 
অংশ । এভাবেই একট। বিরামবিহীন জেহাদের প্রক্রিয়ার মধ) লিয়ে 
গণ-কমিউনের প্রচার চলতে থাকে । পত্র-পত্রিকায়, দেয়াল লিখনে কেবল 
গণ কমিউন আর কমিউনিজম ত্বরান্বিত করার আহবান । 

“দিবা রাত্রির প্রতিটি সেকেশু. প্রতিটি মিনিট, রোদে এবং বৃষ্টিতে 
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সংগ্রাম করো |” 

“ক্ষেতেই খাও দাও ঘুমোও এবং দিবা রাত্রি যুদ্ধ করো ॥” 

“অচল পাহাড়কে সচল করবার জন্য পি'পড়ের মতো কান্ত করো)” 

অর্থাৎ, চিন্তার, মননের, অধায়নের, বিশ্রামের বিচ'র বিশ্লেষণের কোনে! 
অবসর যেন না থাকে! ভকুম তামিল করাই যেন জীবনের একমাত্র 
ধ্যান-জ্ঞান হয় । 

কমিউন সংগঠকগণ চীনা জনগণকে, সম্পূর্ণ এক নতুন ধরণের শ্রম 
সম্পর্ক, সামাজিক সম্পর্ক, দৈনন্দিন ভ্রীবন প্রণালী এমন কি পারিবারিক 
নৈতিকতার ব্যাপারেও - সামরিক শ্রচ্থলার নামে রাতারাতি অভ্যান্ত করতে 
উঠে পড়ে লেগে ছিল । কমিউন সংগঠকদের এবং মাও.সে তু$'এর দাবী 
আন্বযায়ী এই ধরণগুলি হলো - কমিউনিষ্ট সমাজের ধরণ। তারা তাদের 
কমিউনগুলিকে সার্বজনীন উৎপাদনের এবং প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন 
জীবনের মুল ইউনিট বলে গণ্য করার কথা প্রচার করেন এবং পরিবারকে 
মুল ইউনিট হিসেবে গণ্য করার পদ্ধতিটিকে অস্বীকার করেন। 
তারা প্রচার করেন যে, এ যাবৎ কালের সমস্ত সামাজ্জিক এবং ব্যক্তিগত 
সম্পর্কের ধরণগুলির অবসান ঘটাতে হবে, এমন কি, পরিবার -_ যা লমাজের 
প্রাথমিক এবং মৌল ইউনিট হিসেবে আজ পর্যন্ত গণ্য হয়ে এসেছে - তাও 
নিয়ন্ত্রিত হবে গণ কমিউন দ্বারা । 

চীনের পত্র-পত্রিকায় লেখা হতে থাকে : “গণ কমিউনই আমাদের 
পরিবার এবং ক্ষুদ্র পরিবার গঠনের জন্য কোনে বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার 
দিন শেষ হয়ে গেছে ।” 

“পিতা-মাতা হচ্ছেন সব চাইতে প্রিয় এবং আপন জন | কিন্তু চেয়ার- 
ম্যান মাও এবং কমিউনিষ্ট পার্টির চাইতে প্রিয় এবং আপনজন আর 
কেউ হতে পারেনা ॥” 

গণ কমিউন আন্দোলনের সময়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এই দিকৃঙলি সমস) 
হিসেবে উঠে এসেছিল কিন্তু চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে এই 
দিক্গুলি আদৌ আসেনি । কারণ, গণ কমিউন ছিল-_-গণ-আন্দোলন 
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আর সংস্কৃতিক বিপ্লব ছিল ক্ষমতা দখল ও রক্ষার জন্য তুই বিষদমান গোডির 
আন্দোলন । 

সে যাই হোক, কমিউনিষ্ট সমাজের এক নতুন ধরণের সম্পর্কের কথ? 
বলার পাশাপাশি গণ কমিউনগুলিতে শ্রমের সামরিকীক্রণ শুরু হয়ে 
যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজন যে. উৎপাদন বৃদ্ধির জ্ঞন] এবং 
শৃন্ঘলা রক্ষার জন্য ট্রটস্কিও শ্রমের সামরিকীকরণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন 
এধং লেনিন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন / “কাজ অনুযায়ী 
মঙ্জুরি” বুক্তোয়া অধিকার বোধের এই নীতিকে অস্বীকার করে বাধাতা- 
মুলক ভাবে কান্দ করিয়ে নেবার জন্য কমিউন সদহ্ঃগণ সামরিক শ্বহ্থলার 
শান'-এ পরিণত হয় ॥ মহাউল্লম্ফনে কমিউনিজ্রমে পৌঁছাবার এক অলীক 
প্রচেষ্টায় সচেতন আস্মশাসনের পরিবর্তে জ্জীবনের প্রতি মুনর্ভটিতে 
পর-শাসন এবং তা ও আবার সামরিক শাসনাধীনে চীনের উৎপাদকদের 
থাকতে হয় । এর নামই বারাক ঝমিউনিজম'- যার সঙ্গে মার্কসীয় 
কমিউনিজ্রমের কোনো সম্পর্কই নেই । 

প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ” এর অধিকার অর্জনের ভ্রনা “ক্ষমতা 
অনুযায়ী শ্রমদান”-এর চেতনা, মানসিকতা ও অভাস গঠনের যে একট) 
অপরিহার্ধ প্রক্রিয়া ও স্তর রয়েছে এবং তা যে বুক্তোয়া অধিকার বোধের 
চেতনার প্রক্রিয়ার মধা দিয়েই সেই স্তর পেরিয়ে আসতে হয় এবং তা যে 
উল্লম্কনে সম্ভব নয়-_ মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারা এই মার্কসীয় দ্বান্দিক গ্রক্রি- 
মাকে অস্বীকার করেছে । যে কোন উপম্কনই - অর্থাৎ গুণগত পরিবর্তনই 
একট পরিমাপগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার চুড়ান্ত ফলশ্রুতি । মাও-সে-তুঙ 
চিন্তাধারা সমাজতস্্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণে - এই মার্কসীয় দ্বাম্বিক 
প্রক্রিয়াটিকে অস্বীকার করেছে । 

গণ-কমিউন আন্দোলনের মূল এবং প্রধান স্লোগান ছিল £ “কেবলমাত্ত 
টুথব্রাশ ছাড়া আর সব কিছুর মালিক রাই, |” অর্থাৎ, “গোথা প্রোগ্রাম 
সমালোচনা”য় মার্কস যে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ভোগের জন) ব;ক্তিগত 
সম্পত্তির, ( Personal Frroperty ) অধিকারের কথ! বলেছেন - 
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মাও সে তুঙ চিন্তাপ্বারা তারও বিরোধী ॥ 

এই ছিল চীনের গণ কমিউন এবং তার সদস্যদের ব্যক্কি স্বাধীনতা, ও 
সচেতন আত্মশ্াসনের স্বরূপ । স্বভাবতই চীন কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে 
এবং কৃষক জনগণের মধো অসন্তোষ পুজিভূীত হতে থাকে । তাই গণ" 
কমিউন-এর অভিজ্ঞতা আলোচনার জন্য ১৯৫৮ সালের ২৮শে নতেম্বর 
থেকে ১০ই ডিসেগ্র পর্যন্ত উহান এ চীন কমিউনিষ্ট পাটির কেন্ডীয় 
কমিটির এক সভা হয়। এই সভায় গণ কমিউন আন্দোলনের “মহা- 
উল্লহ্কনের” ঝড়ের গতিবেগ রোধ করার জঙ্ কয়েকটি নিয়স্ত্রণ বিধি ভারী 
করা হয় এবং গণ-কমিউন সম্বন্ধে মত'দর্ণগত সমালোচনা করা হয়। 
প্রস্তানাকারে সমালোচনার বয়ানটি ছিল নিয়র্ূপ £ 

«আমরা মার্কসবাদী -লেনিনবাদী তবের বিরামবিহীন বিপ্লবের প্রবন্ত1) 
আমর! এই শ্ভিমত পোষণ করি যে, গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্লবের মাঝখানে এবং সমাজ্রত্স্র ও কমিউনিক্ষমের মাঝখানে কোনে। স্বউচ্চ 
পাচিলের অন্তিহ নেই বা থাকতে দেওয়াও উচিত নয়৷ একই সময়ে 
আমরা এই অভিমত পোষণ করি যে, মাকসবাদী লেনিনবাদী তত্রে 
বিপ্লবের বিকাশ যে স্তরে স্তরে ঘটে. বিভিপ্ন স্তরের বিকাশে যে গুণগত 
পরিবর্তন প্রতিফলিত হয় এবং এই স্তরগুলির যে বিভিন্ন গুণগত পার্থক] 
রয়েছে এবং সেগুলি যেন গুলিয়ে ফেল! ন! হয় _ আমর! ভারও প্রবক্তা 1... 

“প্রতোক মার্কসনাদীর অবশ্যই ধীরস্থির ভাবে উপলক্ষি করতে হবে যে, 
সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজ্ঞম-এ উত্তরণ হয় এক সুদীর্ঘ এবং জটিল 
প্রক্রিয়ার বিকাশের মধ দিয়ে, আর এই প্রক্রিয়ায় সমস্ত কালব্যাপী তখনও 
তার চরিত্র সমা গ্রতান্ত্রিক ॥.-* 

“সরবরাহের কমিউনিষ্ট ব্যবস্থ!....তখনই কার্যকরী করা সম্ভব যখন 
সামাঞ্জিক ভাবে উৎপাদিত দ্রবগদি বিপুল প্রাচুধে উপচে পড়ছে। এই 
অবস্থার অনুপস্থিতিতে “প্রতোকে তার কাণ্র অনুযায়ী” নীতি বর্জন করার 
অর্থ জনগণের উদামে ঠাণ্ড জল ঢেলে দেওয়া এবং তাই তো। তা উৎপাদন 
বিকাশের প্রতিকূল)... আর তাই, কমিউনিজমকে তরাঘ্বিত করার 
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প্রতিকূল ৷... 
স্প্রতোকে তার কাছ্ছ অনুঘায়ী” নীতিকে সঠিক সময়ের আগে বর্জন 


করার চেষ্টা এবং তার স্থানে “প্রতোকে তার প্রয়োজনানুযাযী” নীতি 
প্রবর্তন করা, অর্থাৎ সঠিক সময়ের আগে উল্লন্ফনে কমিউনিজ্ঞম-এ 
পৌ"ছাবার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে কাল্পনিক এবং সম্ভবত তা কুতকার্য হতে 
পারে না ।"*" 

প্ভিত্তিহীনভাবে আমাদের ঘোষণা কর! উচিত নয় যে, গ্রামাকলে 
কমিউনগুলি-..এক্ষুনি কমিউনিজ্জম-এ প্রবেশ করবে এবং ইত্যাদি, প্রভৃতি । 
এরূপ করা শুধু মাত্র অরধৈ“যপনারই অভিব্যক্তি নয়, এ হচ্ছে কমিউনিজ্জম-এর 
মানকে অত্যন্ত নীচু স্তরে নামিয়ে আনাও বটে । ফলে, জ্রনগপের মনে 
কমিউনিজ্রমের মহান আদর্শকে বিকৃত করবে এবং তাকে স্থূল করে দেবে। 
পেটি-বুর্তোয়া সমতাবাদের প্রবণতাঞ্চলিকে ও শক্তিশালী করবে এবং সমাজ. 
তাস্ত্রিক নির্মাণ কার্ধকে সাংঘাতিকভাবে বিপর্যস্ত করবে । _ 

"আমরা অবশ্যই উল্লম্কুনে সমাজতান্ত্রিক স্তর ডিঙ্গিয়ে কমিউনিজমের 
স্তরে ঝাপিয়ে পড়বার দিবান্থপ্র দেখবো না” ।৩৮ 

চীন কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে গৃহীত এই প্রস্তাবটি মাও সে 
তুঙ চিন্তাধারা এবং গণ-কমিউন সংক্রান্ত কার্যাঝলীর বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড 
আঘাত । উহান বৈঠকের এই সিদ্ধান্ত গণ-কমিউন আন্দোলনের কমিউ- 
নিজমে উত্তরণকে মহাউল্লশ্ফনে রাস্বিত করবার স্বপ্রবিলাসকে খানিকট॥ 
নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছিল ঠিকই, কিন্তু মাও লে তুঙ নেতৃত্বের হঠকারিতার 
অবসান ঘটাতে পারেনি । প্রসঙ্গত উল্লেখ প্রয়োজন, লিউ শাও চি 
গোষ্ঠির এই প্রস্তাবে তত্মূলক অংশটি সঠিক মার্কসবাদী হলেও গণ কমিউনে 
সামরিকতাবাদের কোনো সমালোচন নেই, বুর্জোয়া অধিকার বোধের 
প্রতি মাও সে তুঙ চিন্তাধারার নৈরাক্ঞাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনাও 
অনুপস্থিত । প্রস্তাবের কার্যকরী দিকটিতে মাও লে তুঙ চিন্তাধারার প্রতি এক 
সুবিধাবাদী ছর্বলতা। ও আপোষের মনোভাব অভিব্যক্ত হয়েছে । মাও সে 
ভূঙ এই দূর্বলতা এবং আপোধের মনোভাবের সুযোগ নিয়েই প্রস্তাবটির 
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তত্বমূলক বিশ্লেষণটি আপাতত মেনে নিয়েও কার্যকরী দিকটিতে ভার 
অবস্থানে অনড় ছিলেন এবং গণ কমিউন আন্দোলনের অবসান ঘটাতে 
রাজী হননি) এ বিষয়ে লিউ শাও চি গোষ্ঠির ও অন্থবিধা ছিল-_-কারণ 
এই গোষ্ঠি ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাসে মাও সে তুঃ প্রস্তাবিত গণ কমিউন 
আন্দোলনের প্রস্তাবে নিঃশর্ত সমর্থন জানিয়ে ছিল। নীতির পরশে 
আপোষ যে চূড়ান্ত স্ববিধাবাদ এবং তার খেসারত যে দিতেই হয়” এটিই 
তার প্রমাণ, তাই লিউ শাও চি গোচ্ঠিকে তত্বমূলক বিশ্লেষণটি নিয়েই সন্তুষ্ট 
থাকতে হয়। 

স্বাভাবিক ভাবেই মাও সে তুঙ নেতৃত্বে এই “শিশু সুলভ বিশৃঙ্খলা”য় 
চীনের উৎপাদনের হার ও মাত্রা উল্লেখযোগা ভাবে হাস পায় এবং উৎপাদনী 
শক্তি সমূহের মাত্রাহীন অপচয় ঘটতে থাকে । সরকারী ভাবে অবশ্য 
দাবী কর। হয় যে, কুযি এবং শিল্প উভপ্ ক্ষেত্রেই উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে 
বৃদ্ধি পেয়েছে ॥ কিন্তু, ১৯৫৯ সালের আগস্ট মালে ( গণ কমিউন আন্দো- 
লনের ঠিক এক বছরের মাথায় ) লুসান এ অন-ভিত কেন্দ্রীয় কমিটির 
বৈঠক থেকে প্রকাশিত একটি কমিউনিকে"তে ঘোষণা কর! হয় যে 
উৎপাদনের যে সংখ্যা তত্ব আগে দেওয়া হয়েছে তা ছিল “অতিমাত্রায় 
ফুলানো এবং ফাপানো”। বস্তুত, ১৯৫৮ সালে ৩৭৫ মিলিয়ন টন লক্ষ 
মাত্রার জ্ঞায়গায় মাত্র ২৫* মিলিয়ন টন খাদ্য শস্য উৎপাদিত হয় । ১১ 
মিলিয়ন টন ইস্পাত উৎপাদনের লক্ষ মাত্রার জায়গায় উৎপাদিত হয় মাত্র 
৮ মিঙ্গিয়ন টন ইস্পাত। ত! সত্বেও মাও সে তুঙ গণ কমিউন আন্দো* 
লনের অবদান ঘটাতে রাজী হন না। অবশেষে একদিকে বাস্তব অবস্থার 
চাপ এবং অন্যদিকে পার্টির চাপে মাও সে তু; গোষ্ঠি এবং লিউ শাও চি 
গোষ্ঠির মধ্যে এক নীতিহীন, সুবিধাবাদী আপোষ রফ হয় এই লুলান 
বৈঠকেই । 

১৯৫৯ সালের আগষ্ট মাসে লুসান বৈঠকে তুই গোষ্ঠির আপোষ রফার 
শর্তগুলি ছিল নিয়রূপ : 

মাও সে তুঙ গোষ্ঠির তরফ থেকে লিউ শাও চি গোষ্ঠির কাছে : 
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১) লিউ শাও চি গোষ্ঠির পেং তে হুয়ে মাও সে ত. এর বিরুদ্ধে যে 
নিন্দা প্রস্তাবটি এনেছে ( লুসান বৈঠকে ) তা তলে নিতে হবে এবং পোং 
তে ভুয়েট-কে সমালেোচন! করে একটি সৰসম্মত প্ৰস্তাব গ্রহণ করতে হবে। 

(২) সামরিক বাহিনীর অধিনায়কঙ থেকে পেংতে হুয়েইকে অপসারণ 
এবং তার জায়গায় মাও সে ত- মনোনীত লিন পি আাঙ কে স্থলাভিষিক্ত 
করণ ; এবং 

(৩) লিউ শাও টি €গান্তি উপরের শর্ত দু'টি মেনে নিলে মাও সে ত 
গণ কমিউন আন্দোলন গুটিয়ে নেবার কথ! বিবেচন করবেন । 

লিউ শাৎ-চি গোষ্ঠি মাও দে ত-ঙ গোষ্ঠির দেওয়া শত” ছু'টি একটি মাত্র 
শতে” মানতে রাদ্রী হয়, আর সে শর্তটি হলো: মাও সে ত-্ড এর 
পরিবর্তে লিউ শাও-চি কে চীন প্রঞ্জাতস্ত্রের রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে মনোনীত 
করতে হবে। 

উভয় গোষ্ঠি উভয় গে(ির শতগুলি মেনে নেয়_ মাও সে ত. গণ- 
কমিউন আন্দোলনের অবসান ঘোষণ! করেন পেংতে ভয়েই সামরিক 
বাহিনীর অধিনায়কত্ব থেকে অপসারিত ইন, তার জায্ুগায় আসেন লিন পি 
আও, মাও সে ত-ড রাট্টু প্রধানের পদের জন্য নির্বাচনে দীডাবেন না বলে 
ঘোষণ! করেন এবং রাষ্ট্র প্রধানের পদের জন্ঞ লিউ শাও চি মনোনীত হুন । 

কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহালে এবং কমিউনিষ্ট পার্টি গুলির কাঁধ- 
কল।পে এক্সূপ নীতিহীন স্্বিধাবাদী নোংর। বুর্জোয়া রাজ্জনীতির উদাহরণ 
বিরল । এই ধরণের নীতিহীন, বুর্জোয়া নোংরা রাজ্জনীতিই স্তালিনের 
মৃত_র পরে ১৯৫৩ সালে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি ক্র.স্চভের সঙ্গে করেছিল ॥ 
আর ছূর্ভাগোর বিষয়, এটাই চীন কমিউনিষ্ট পার্টির চারিত্রিক বৈশিষ্ট । 

লামরিক বাহিনীর অধিনায়কন্ধের পদটি মাও সে-তুঙ মনোনীত 
লিন পি-আও-এর দখলে আসায় মাও সেতুড নেতৃত্বে সেনা বাহিনীর 
মাধামে এবং চীনের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে সংখ্যাগরিষ্ঠ লিউ শাও-চি 
নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একটি সমান্তরাল আন্দোলন গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু 
হয়ে যায় - বা ই শেষ পর্যন্ত “সদর দপ্তরে কামান দাপা ও" এবং “সাংস্কৃতিক 
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বিপ্লব” নামে পরিচিত হয়? 

এই হচ্ছে চীনের গ্রণ-কমিউনের, মাগু-এর কৃষক কমিউনিজমের অতি 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পেটিবুজেয়া ক্ষমতাবাদদ স্বপ্রবিলাস এবং পশ্চাদপদ 
কৃষক চেতনায় স্মুডহুড়ি দিয়ে ক্ষমতা দখলের নোংরা বুজেয়া রাঞ্জনী তির 
ইতিহাস । এই কমিউনিজন এবং এই রাজনীতির সঙ্গে প্রলেতারিয় 
রাজনীতি এবং মার্কসবাদ লেলিনবাদের কোনে? সম্পর্ক নেই এবং সম্পর্ক 
নেই বলেই এই রাজনীতি ও আন্দোলন শ্রমিক শ্রেণী ও কমিউনিষ্ট 
পার্টিকে দুর্বল এবং ছত্রভঙ্গ করে বলেই একদিকে যেনন অভ্যস্ত সচেতন 
এবং সংগঠিত ভাবে বুজেয়া শ্রেণীর ভাড়াটে সাহিত্যিক শিল্পী, অর্থনীতি" 
বিদ, সম।জতুববিদগণ চীনের গণ-কমিউনের প্রশংসায় এবং তাকে মার্কস- 
বাদ.লেনিনবাদের “আনবছ্/ বিকাশ" বলে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন, অপর দিকে 
তেমনি পেটি বুক্রোয়। স্বপ্পবিলাসীর। তাদের চোখের সামনে একট] মহান 
স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে বশে আনন্দে আত্মহার] হয়ে গিয়েছিলেন । 

সমাজত্স্্র নিমাণে মাও সে তুঙ তার এই ভূলটিকে কিন্ত কোনে! দিনও 
স্বীকার করেননি । বরঞ্চ, যারা তার এই ভুলটিকে সমালোচনা করেছিলেন 
তাদের কাছে কৃতজ্ঞ না থেকে তাদের বিরুদ্ধে তিনি গ্রতিহিংসাপরায়ন 
হয়ে উঠেছিলেন | এটাও কিন্তু মাও চরিত্রের একটা উল্লেখযোগ্য দিক 
_মাও মুলা।য়ণে যা হিসেবের মধ্যে রাখ! প্রয়োম্মন । উদাহরণ শ্বরূপ, 
লুসান বৈঠকে লিউ শাও-চি গোষ্ঠির সঙ্গে ্ববিধাবাদী, নীতিহীন আপোবের 
ফলে পেং-তে-হুয়েই আনীত মাও সে তুঙেব বিরুদ্ধে নিন্দ! প্রস্তাবটি 
খারিজ হয়ে যাওয়া সত্বেও মাও তার প্রতি এই “অপমান' ভুলতে 
পারেননি । 

লুসান বৈঠকে পেং-তে হুয়েই এর বিরুদ্ধে উভয় গোষ্ঠি মিলে নিজেদের 
বাক্তিগত এবং গোষ্ঠিগত স্বার্থ দাধণের জন্য যে স্থবিধাবাদী প্রস্তাবটি 
গ্রহণ কর! হয় তাতে বলা হয়েছে ২ “আমাদের উল্নন্ডনে এগিয়ে যাও 
এবং গণ-কমিউনের সুমহান আন্দোলনে কিছু কিছু সাময়িক ভুলকে 
এবং আংশিক ভুলকে পু*জ্জি করে তিনি [ পেং ভে-হুয়েই ] প্লেনাম 
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মিটিং-এ কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কমরেড মাসে তুঙ"এর বিরোধিতা 
করেছিলেন ***।৮৩ ও 

এই প্রস্তাবের মমার্থ £ “মহাউল্শ্ফডন” এবং তৎকালীন গণ কমিউন 
আন্দোলন কোনে! নীতিগত তুল ছিলনা । ভুল যেটুকু হয়েছে_ তা 
প্রয়োগগত এবং তাও “সাময়িক এবং আংশিক” । এটাই ছিল এক 
দিকে উহ্বান বৈঠকে গৃহীত কমিউনিজমের তত্বগত প্রস্তাবটি এবং অপর 
দিকে লুলান বৈঠকে পেংতে-ছয়েই-র মাও-সে তুঙ এর বিরুদ্ধে নিল্বা প্রস্তাবটি 
বাতিলেউভয় গোষ্ঠির নী তিহীন এবং সুবিধাবাদী অপোবস্থত্র । পেং-তে হুয়েইর 
অপরাধ তিনি মৌলিক এবং নীতিগত ভূলগুলিকে মৌলিক এবং নীতিগত 
ভুল “বলেই” চিহ্নিত করেছিলেন এবং তারই ভিত্তিতে পাটির মধে) 
মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাতে চেয়েছিলেন ॥ কিন্তু উভয় গোষ্ঠির সুবিধাবাদী 
আচরণে একজন নীতিনিষ্, আদর্শনিষ্ঠ বাক্তি তার শিকার হলেন-__ তার 
রাজনৈতিক জীবন শেষ হয়ে গেলো এরূপ উদাহরণ কিন্তু কোনে? 
কমিউনিষ্ঠ পাটির পক্ষেই সুস্থতার লক্ষণ নয়। পাটির মধ দুই প্রধান 
গোষ্ঠির শ্থৃবিধাবাদী এবং নীতিহ্ীন আপোষের ফলে যেমন একদিকে 
পাটির মধে। মতাদর্শগত সংগ্রামের আবহাওয়া স্বষ্টি হতে পারেনা ৷ এবং 
পারি” সদস্যদের চেতনার মান উন্নীত হতে পারেনা তেমনি অপর দিকে, 
পার্টি” সদস্যব। এই ভ্রান্ত চেতনায় উদ্ধ দ্ধ হয় যে, পার্টির মধ্য কোনে! 
প্রভাবশালী গোষ্ঠি গঠণ না করে মতাদর্শগত সংগ্রামকে ঠেকানো যায়ন] । 
এর ফলে পাটির মধ্যে মতাদর্শগত সংগ্রামের পরিবর্তে গোষ্ঠিবান্ীই প্রাধান্য 
লাভ করে। আর এ ভাবেই দেশে দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি গুলি ক্রমশ 
অধংপতিত হয়েছে । 

এই গোষ্ঠিবাদ্গীর তরসাতেই মাও-সে তু$ পেংতে হুয়েই-এর বিরুদ্ধে 
প্রতিহিংসাপরায়ন ধ্য়ে উঠতে সাহস পেয়েছিলেন । সাংস্কৃতিক 
বিল্লবের সময়ে তাই পেং"তে-হুয়েই-এর বিরুদ্ধে লেখা হয়ঃ “পাটির সেই 
সপ্তম জ্ছাতীয় কংগ্রেসে পেং-তে-ছয়েই প্রকাশ্য ভাবে পার্টি সংবিধানে 
মাওসে-তুড চিন্তাধারাকে পার্টির পথ প্রদর্শক হিসেবে সঙ্গিবিষ্ট করার 
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প্রস্তাবে বাধ দিয়েছিলেন 1” ১৯৫৩ সালে সেনাবাহিনীর রেগুলেশনে 
পার্টি কমিটির খসড়া ধারায় লেখা হয়েছিল £ 

“পার্টি” কমিটি মাওসে-তুঙ চিস্তাধারাকে সকল কাজের পথ নির্দেশক 
বলে মনে করে, কারণ, এই চিস্তাধারাই মার্কসবাদী'লেনিনবাদী তবকে 
চীন বিপ্লবের বাস্তবতার সঙ্গে একাত্ম করে ৷” 

“এই ধারাটি ছিল খসড়া রেগুলেশন অর্মবন্ক ॥ কিন্তু পেং'তে ভয়েই এই 
ধারাটিকে খারিজ্র করেছেন ।” ৩৬ 

অর্থাৎ, ১৯৫৯ সালের লুসান বৈঠকেই নয়, ১৯৪৮ এবং ১৯৫৩ সালেও 
পেং-তে-ছুয়েই মাও সে-তুঙ এবং তার চিন্তাধারার বিরোধিতা করেছেন । 
আর মাও-লে তুঙ গোষ্ঠির মতে এটি হচ্ছে পেং-তে-ছুয়েই-এন একটি ক্ষমাহী ন 
অপরাধ ! 

লক্ষ] করবার বিষয়. ১৯৪৮ সালে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় 
কংগ্রেসে এই প্রথম “মাও-সে-তু চিস্তাধারাই পার্টির পথ-প্রদর্শক” 
প্রস্তাবটি আলোচনা এবং মতামত গ্রহণের জন্য কংগ্রেসে পেশ 
করা হয় এবং সে আলোচনায় পেং-তে হুয়েই ভার বিরোধিতা করেও ১৯৪৮ 
সাল থেকে ১৯:৬ সাল (অষ্টম জাতীয় কংগ্রেস) পর্যন্ত পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ 
গৃহীত পথ মেনে নিয়ে এই স্থদীর্ঘকাল দায়িত্বশীল পদে থেকে কৃতিত্বের 
সঙ্গে পাটির নির্দেশে কাজ করেছেন । তা হলে ১৯৪৮ সালে প্রস্তাবটি 
যখন তার মতামত বাক্ত করার জন্য পেশ কর! হয়েছিল তখন তার স্বাধীন 
মতামত বাক্ত করে তিনি কি অন্যায় করেছিলেন 1 দ্বিতীয়ত, ১৯৫৩ 
রেঙুলেশনটিও ছিল খসড়া আকারে অর্থাৎ মতামত বাক্ত করার জন্য, 
লে ক্ষেত্রে পেংতে-হুয়েই তার স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করে কি অন্যায় 
করেছিলেন ? দেখা যাচ্ছে কাগগ্রে'কলমে কিউনিষ্ট পাটিতে € এবং 
অগ্যান্ত দেশের কমিউনিষ্ট পাটিুলিতেও ) মতামত প্রকাশের গণতান্ত্রিক 
অধিকার থাকলেও-_বাস্তবে প্রধান গোষ্ঠির বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করা 
হলে তাকে কোনঠাসা করে রাখা হয় । এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের নামে হোস 
স্থষ্টি করে গণতম্বকে হত্যা কর! আর এটাই পাটির মধ্যে চরিত্র হননের 
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একটা বিশেষ পদ্ধতি _যার ভয়ে ভীত হয়ে কোনে! নীতিনিষ্ট এবং আদর্শ 
নিষ্ট কমিউনিষ্ট আর পার্টির প্রধান গোষ্ঠির বিরোধিতা করার মতো 
যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করতে পারে না। এভাবে৪ কমিউনিষ্ট পাটিগুলি 
অধঃপতিত হয়েছে । 

পেংতে্ছয়েই-এর বিরুদ্ধে এই প্রতিহিংসা মূলক আন্দোলনের ফলে 
“লিউ শাও চি-র বিবেক ভ্তাগ্রত হয় । লুসান বৈঠকে যে সুবিধাবাদী এবং 
নীতিহীন পথ গ্রহণ করে পেং-তে হুয়েইকে বলির পাঠা করা হয়েছিল - 
সেই কৃতকাধের ভুল সংশোধনের জন্য লিউ শাও-চি গোষ্ঠি লুসানের 
নিন্দা প্রস্তাবটি সংশোধনের ভ্ঞন্চ পার্টির মধ্যে মতামত সংগ্রহ করার 
অভিযান শুরু করে । লিউ শাওচি-র এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মাও সে তু 
গোষ্ঠি অধিকৃত “পিপলস ডেইলি” পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়ঃ 
“কর্তৃত্বে আসীন উচ্চ পদাধিকারী পুঁজিবাদী পথ গ্রহণ করে"* দক্ষিণপপ্থী 
স্থবিধাবাদের বিরুদ্ধে যে হিভূর্ল পথ গ্রহণ করা হয়েছিল তার সংশোধনের 
জন্ত এক পু'তিগন্ধময় আবহাওয়ার স্থপতি করছেন "তিনি অধথাই 
পেংতে"হুয়েইকে আবার উঠতে দিতে এবং সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ফিরিয়ে 
আনতে চাইছেন |” ৩৭ 

এই হচ্ছে মাও-সে তুঙ চিন্তাধারার বন্থঘোষিত “রোগ নিবারণ করো, 
রুগীকে বাঁচাও” নীতির জাজ্জঙ্্যমান উদাহরণ ৷ 


অধ্যায়_৮ 


মহাবিতকের পৃষ্ঠপট 


স্তালিনের মৃত্যুর পরে সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্রু-শচভের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পরে চীন ক্রু-জ্চভীয় সংশোধনবাদী, জাতীয়তাবাদী পথ গ্রহণ 
করবে ন! প্রলেতারিয় আন্তর্ডাতিকতাবাদী পথেই চলবে-_ এ প্রশ্ন চীন 
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কমিউনিষ্ট পাটির সামনে এসে দীডিয়েছিল 1! এই প্রবন্ধের “ভূমিকার 
পরিবর্তে অংশে দে কথা বলা হয়েছে । 

এই প্রবন্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে, স্তালিনের 
মৃত্যুর পরে কোনিয়া শান্তিচুক্তি থেকে আরম্ভ করে মলোতভ, কাগা- 
নোভিচ, প্রভৃতির বিরুদ্ধে তথাকথিত পার্টি-_বিরোধী কার্যকলাপের মভি 
যোগ পরস্ত কিভাবে সোভিয়েত-চীন তথ! ক্র-শ্চভ মাও যোগসাজসে 
ক্রশ্চভীয় সংশোধনবাদের আন্তর্জাতিকীকরণ করা হয়েছে, দেখানে! 
হয়েছে যে, প্রতিটি গুরুত্বপূণ সংশোধনবাদী পদক্ষেপ গ্রহণ করার আগে 
ক্র-শ্চভ উদার হস্তে চীনের শিল্পায়ন এবং বাবসা বাণিজ্যের প্রসারে এক 
একটি সাহাযা চুক্তি সম্পাদন করেছে । এভাবেই কমিউনিষ্ট তুনিয়ার 
বিশেষ মধ্ধাদ। সম্পন্ন চীন কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থন ক্রয় করে ক্র-স্চভ 
ক্রস্চভীয় সংশোধনবাদকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুসংহত করেন । এভাবেই, 
১:৫* সাল থেকে ১৯৬৩ সাল এই সুদীর্ঘ দশ বছর চীন কমিউনিষ্ট পার্টি 
এবং মাওসে-হুঙ ক্র.শচভীয় লংশোধনবাদকে পরম সমাদরে লালন-পালন 
করেছেন, বধিত ও শক্তিশালী করেছেন । 

কিন্তু এর অর্থ এই নয় ষে, ক্র,শ্চভীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে চৈনিক 
জাতীয়তাবাদের কোনো দ্বন্থ ছিল না। দুই জাতীয়তাবাদের স্বাভাবিক 
সংকীর্ণ চরিত্রের জন্যই ত্বন্ছট। স্বাতাবিক ছিল, কিন্তু, তা প্রত্যক্ষ বা দৃষ্টিগোচর 
হয়ে ওঠেনি ॥ 

কোরিয়ায় শাস্তি চুক্তির পরে স্বাভাবিক ভাবেই সোভিয়েত-ম।ক্িন 
সম্পর্কের বরফ গলতে শুর করে কিন্ত মাফিন_ চীন সম্পর্ক অনমনীয় 
থাকে । একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি নরম মনোভাব আর 
অপর দিকে, প্রজ্ঞাতাগ্থিক চীনের প্রতি কঠোর মনোভাব-_মাফ্ষিন সাত্াজ্য- 
বাদের এই কুটনীতিই জাতীয়তাবাদী সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের 
মধ্যে মাক্ষিন সাজাজ্জযবাদের চীন-_ সোভিয়েত বিভেদপম্থাকে কার্যকরী 
করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ন! প্রজাতাম্ত্রিক চীন, কে মাকিন সাআ্রাঙ্ছা- 
বাদের উষ্ণ আলিঙ্গন পাবে, তাই নিয়েই ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং 
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প্রজ্ঞাতান্ত্রিক চীনের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী বিরোধ । সোভিয়েত 
ইউনিয়ন এবং চীনের বিরোধের মুলটি নিহিত ছল এই দুই 
সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী অবস্থানকে (ভিত্তি করেই। মাকিন 
সামাজ)বাদের প্রতি সমর্থন বা বিরোধিতার প্রশ্নে নয় 

তাই, কোরিয়ায় শাস্তি চুক্তির পরে 'আন্তর্জাতিক উত্তে্ন৷ প্রশমন’ এবং 
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের' ক্র.শ্চভীয় তত্বের ভিত্তিতেই সোভিয়েত 
ইউনিয়ন এবং চীনের মধ্ো পারস্পরিক প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। 
কিন্ত এই প্রতিযোগিতা হয় নীরবে, নিঃশব্দে । 

চীনের অবস্থাটি তখন কেমন ছিল? 

সিয়াটে! চুক্তির ফলে একদিকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এবং অপরদিকে, 
থাইলগও এবং পাকিস্তান চীনের এই দুই সীমান্তে মাকিন সাস্রাজ্্যবাদের 
অতন্দ্র প্রহরী রূপে 'চীন ঘেরাও নীতি অব্যাহত রাখে | চীন মাঞ্চিন 
সাআছ/বাদের 'চীন ঘেরাও নীতি প্রত]াহারের প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হয় । 
এই প্রচেষ্টাগুলি হলো £ 

১) চীন উত্তর কোরিয়া থেকে তার সেনাবাহিনী সরিয়ে নেয় এবং 
মাক্কিন সেনাবাহিনীকে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে সরিয়ে লেবার অনুরোধ 
জানায়। 

আমেরিক। চীনের অনুরোধে কোনো সাড়া দেয় না । 

২) চীন কোরিয় যুদ্ধে ধত আমেরিকার সমস্ত যুদ্ধ বন্দীদের এক 
তরফ ভাবে মুক্তি দেয় এবং চীনের যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেবার অনুরোধ 
জানায়। 

নানা অঙ্ুঙ্াত তুলে আমেরিক! টাল-বাহানা করতে থাকে । 

৩) আমেরিকার বিশিষ্ট নাগরিকদের চীন সফরে আসবার জন্ প্রজ্ঞা- 
তান্ত্রিক চীন আহ্বান জানায় এবং আমেরিকার মানুষদের সঙ্গে পারস্পরিক 
হৃদ্ধতার সম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করে। 

আমেরিক! তার দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চীন সফরের বা চীনের সঙ্গে 
কোনো বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের বিরোধিতার নীতিতে অবিচল থাকে | 
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৪) ১৯৫৬-৫৭ সালে মাক্ষিন সংবাদপত্রের সংবাদ্দাতাদের চীন 
ভ্রমণের ভিসা চীন সরকার মঞ্জ.র করে। 

কিন্তু ডালেদ মাক্কিন সংবাদদাতাদের উপরে চীন-ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারী 
করে । তা ছাড়া, এই সময়েই ওয়াশিংটন চীনের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে বে 
যে দেশ বাণিঞ্জি)ক সম্পর্ক স্থাপন করবে সে দে দেশের সঙ্গে আমেরিকা 
বাণিজি)ক সম্পর্ক ছিন্ন করবে বলে হুমকি দেয় । 

এক কথায়, প্রজাতান্ত্রিক চীনের নিরলস প্রচেষ্টা সত্বেও মাকিন সাআজ)" 
বাদের ‘চীন ঘেরা" নীতি এবং তাইওয়ানকে তার “আশ্রিত রাজ্ঞ)” 
হিসেবে রাখার নীতিতে অবিচল থাকে এবং অপর দিকে, সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সঙ্গে হছতার সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রসরের নীতি অনুসরণ 


করে। 
জাতীয়তাবাদী ক্রু-শ্চভ এবং ভ্ঞাতীম়তাবাদী মাও উভয়েই মাফিন 


সাঞ্রাঙ্ছাবাদের এই বিভেদ নীতির শিকার হয়। 

অবশেষে, চীন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, দুর্বল বলেই আমেরিকা চীনকে 
আমল দিচ্ছে না--অপচ সোভিয়েত ইউনিয়নকে আমল দিচ্ছে । অতএব 
শক্তি প্রদর্শনের নীতি এবং পলিসি অবলম্বনের প্রয়োজন । 

চীন যখন এরূপ তাবছিলো, ঠিক সেই সময়েই ১৯৫৭ সালের ২৬শে 
আগষ্ট আন্তর্মহাজাগতিক ক্ষেপনাস্ত্ৰ নির্মান সম্বন্ধে মস্কো এক চাঞ্চল] কর 
ঘে।ষণা! করে এবং এ বছরেরই ৪ঠ1 নভেম্বর সাফলোর সঙ্গে সে।ভিয়েত 
ইউনিয়নে এই ক্ষেপনান্্র মহাকাশে পাঠিয়ে বলা হয়ঃ এই ক্ষেপনাস্ত্র 
“চুড়ান্ত অন্তর” যার কোনে! বিকল্প নেই । 

সোভিয়েত ইউনিয়নের এই অভূতপূর্ব সাফল্যের খবর পাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই চীন কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক বসে এবং এ বৈঠক 
থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পাটি” এবং সোভিয়েত সরকারকে 
এক উষ্ণ অভিনন্দন বার্তা পাঠায় ৷ 

আন্তর্মহাচ্ছাগতিক ক্ষেপন৷স্ত্রের এই চমকপ্রদ সাফল্যের প্রেক্ষাপটেই 
১৯৫৭ লালের নভেম্বর মাসে মস্কোতে তেরে পার্টির (টিটোর যুগোশ্লাভ 
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পার্টিঙহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পার্টির ) এক সম্মেলন হয় 1॥* চীন 
কমিউনিষ্ট পাটির প্রতিনিধি হিসেবে স্বয়ং মাও-সে-তুঙ এই সম্মেলনে 
উপস্থিত থাকেন । উল্লেখ প্রয়োজন বে, এই সম্মেলনেই সমাল্ততন্ত্রের 
শান্তিপূর্ণ উত্তরণের প্রশ্নে, অর্থাৎ সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রাম ব্যতিরেকে শান্তিপুর্ণ 
তাবে সমাজতন্ত্র উত্তরণ প্রশ্নে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সোভিয়েত 
কমিউনিষ্ট পাটির মতানৈকা প্রকাশ পায় কিন্তু “ক্র-শ্চভের বারংবার 
অন্ররোধে” চীন কমিউনিষ্ট পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূলনীতি 
পরিত্যাগ করে ক্রুস্চভের খসড়া প্রস্তাব মেনে নেয় এবং ক্রুম্চভের নীতি 
সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয় । 

যে চীন কমিউনিষ্ট পাটি” এবং মাও'সে-তুঙ ১৯৫৪ সালেই ক্র.শ্চভের 
তত্ব মেনে নিয়ে তার আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শ্রেণী-সহযোগিতার ভিত্তিতে 
চীনের জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপোষ করেছে, টিটোর শ্রেণী সহ- 
যোগিতার লাইন মেনে নিয়ে ক্র.ষ্চভের পরামর্শানুযায়ী যুগোল্লাভ পার্টিকে 
মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি” এবং যুগোল্লাভিয়াকে সমান্ততান্ত্রিক দেশ 
বলে মেনে নিয়েছে, সেই চীন কমিউনিষ্ট পার্টি এবং মাও-সে তুঙ হঠাৎ 
কেন ১৯৫৭ লালে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রেণী সহযোগিতার ভিত্তিতে 
সমাভুতস্ত্রের শাস্তিপূণ উত্তরণের বিরোধিতা করেন? আর কেনই ঝা 
ক্র-স্চতের বারংবার অনুরোধে বিরোধিতা তুলে নিয়ে সন্মতি দেন? 

তার একটাই কারণ ছিল আর সে কারণটি হলে! মাও সে তুঙ-এর 
“পুবের হাওয়ার প্রাধান্যে”র তত্ব এবং এই শতকে চীনের অন্থকৃলে 
কান্জছে লাগালো । 

“বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস” তত্বের প্রবক্তা মাও-সে-তৃঙ ১৯৫৭ 
সালের নভেম্বর মাসের বারো পার্টির সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
আন্তর্মহাজাগতিক ক্ষেপনাজ্সের সাফল)জনক কৃতিত্বের আন্তর্জাতিক, রাজ- 





* সামরিক জোট প্রশ্নে যুগোল্লাভ পার্টি শাস্তি সনদে স্বাক্ষর করতে 
রাজী ল। হওয়ায় যুগোল্লাভিয়। সম্মেলন থেকে বেরিয়ে যায়। ফলে, 
এই সম্মেলন ‘বারো পাটির সম্মেলন” বলে পরিচিত হয়। 
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নৈতিক কুউনৈতিক এবং সামরিক তাৎপর্য সম্বন্ধে বলেন £ 

“মামি মনে করি যে. আস্তজ্র্তিক পরিস্থিতি এক নতুন সন্ধিক্ষণে 
পৌচেছে ।”আমি মনে করি যে, আজকের পরিস্থিতির চারিত্রিক বৈশিষ্ঠয 
হচ্ছে, পশ্চিমী হাওয়ার উপরে পৃবের হাওয়া প্রাধান্য লাভ করেছে । এর 
অর্থ হচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক শক্তি সমূহ সাআ্াজাবাদী শক্তি সমূহের তুলনায় 
বিপুল ভাবে শ্রেষ্ঠ ।” 

এই সময়েই মস্কোর আর একটি জনসভায় মাও সে তুঙ আর একটি 
বিশ্বযুদ্ধের অনুকুলে) বন্তব) রেখে বলেন 2 

“যুদ্ধ হলে কত লোক মারা যাবে ভেবে দেখা যাক্‌। সারা পৃথিবীর 
ভ্রন সংখ্যা ২৭* কোটি. তার এক তৃতীয়াংশ কি বেশী হলে অর্ধেক 
মারা যেতে পারে । খুব খারাপ অবস্থা হলে অধেক নষ্ট হলেও বাকী 
অর্ধেক বেচে থাকবে, কিন্তু সাআাজাবাদ একেবারে ধুলোতে মিশে যাবে 
আর সারা পৃথিবীতে সমাচ্ষতস্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে| কয়েক বছরের মতেই 
আবার জ্ঞনসংখা| ২৭* কোটি, বা তারও বেশী হয়ে যাবে নিশ্চয়ই । * 

অর্থাৎ, মাওপে-তুঙ এবং চীন কমিউনিষ্ট পার্টি হুই বিপরীত সমাজ 
বাবস্থার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা” সা্মান্রাবাদী যুদ্ধ 
চক্রান্তের বিরুদ্ধে শান্তি আন্দোলনে আস্তর্জাতিক উত্তেজ্জন! প্রশমনে মাঞ্কিন 
সহযোগিতা ইত্যাদি ক্রু-শ্চভীম তত্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্মহা- 
জাগতিক ক্ষেপনাস্্র আবিষ্কারের ফলে যে নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির 
উদ্ভব ঘটেছে-তার ফলে তা নিরর্থক হয়ে শেছে। অতএব, মাকিন 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধের “নিন আগত এ ॥ 

সোভিয়েত ইউনিয়নের আত্তর্মহাজ্জাগতিক ক্ষেপনাস্ত্রের ছ্বত্রছায়ায় থেকে 
মাঞ্চিন লাত্রাজ্যবাদের “চীন ঘেরাও” এবং “তুই চীন” নীতির বিরুদ্ধে 
চূড়ান্ত যুদ্ধের আশায় বুক বেঁধে ক্র-শ্চভের “বারংবার অনুরোধে” অবশেষে, 


+ মাওসে-তুঙ"এর মস্কোর এই বক্তংতাটির সরকারী ভাষ্য চীন কমিউনি 
পার্টি” ১৯৬৩ সালের ১ল! সেপ্টেম্বর “সিন হুয়া নিউঞ্র” বুলেটিন-এ 
প্রকাশিত হয় । 
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তাই চীন কমিউনিষ্ট পার্ট ক্রু-স্চভের সমান্ততগ্তরের শাস্তিপুণ উত্তরণের 
প্রস্তাবে সম্মতি দেয় । 

এই আশা নিয়েই সাও-সে-তুঙ চীনে ফিরে যান । 

ঠিক এই সময়েই, হয়তো বা সোভিয়েত ইউনিয়নের আস্তর্মহাক্াগতিক 
ক্ষেপনাস্ত্রের অভূতপূর্ব সাফল্যের কারণেই মাকিন সাম্রাজ্যবাদ দক্ষিণ 
কোরিয়ার সিং মাানবি-র যে সব শর্তাবলীতে ১৯৫৩ সালে পারস্পরিক 
প্রতিরক্ষা চুক্তি করে স্থায়ী ভাবে দক্ষিণ কোরিয়ায় মাকিন সেনাবাহিনী 
মোতায়েন রেখেছে এবং স্থায়ী ভাবে ছুই কোরিয়া ভীইয়ে রেখেছে ( প্রথম 
অধ্যায় দেখুন ) ঠিক অম্ুরূপ শর্তাবলীতেই মাক্কিন সাগ্রাজ্জাবাদ তাইওয়ান" 
এর চিয়াং কাইশেক-এর সঙ্গে এক পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর 
করে এবং তাইওয়ানে স্থায়ী ভাবে মাক্কিন সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখার, 
এবং দুই চীন ভ্রীইয়ে রেখে চীনের মূল ভৃথগুকে এক স্থায়ী নিরাপত্তা- 
বিহীনতার মধ্যে ঠেলে দেয় । 

স্বভাবতই, চীনের মূল ভূখণ্ডের প্রন্জাতাস্ত্রিক সরকার মাঞ্চিন সাআবাজা- 
বালের এই আগ্রাসী চক্রান্ত মেনে নিতে পারেনা--যদিও সোভিয়েত 
ইউনিয়ন এবং চীন এটা মেনে নিয়েই কোরিয়ার জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রতি 
বিশ্বাসৰাতকতা করেছিল ॥ 

এই অবস্থায় চীন কি করবে ? 

যেহেতু চীন কমিউনিষ্ট পার্টি এবং মাও-সে তুঙ মনে করেন যে, বিশ্ব 
শক্তি সমূহের তারসামা সোভিয়েত ইউনিক্নের আত্তর্মহাজ্ঞাগতিক ক্ষেপ- 
নাস্ত্রের আবিষ্কারে _ চুড়ান্ত ভাবে বিশ্ব সমান্দ্রতম্ত্রের অনুকূলে এসে গেছে_ 
তাই, মার্িন মদতপুষ্ট কুয়ো মিনতাঙ এবং চিয়াং কাইশেক অধিকৃত তাই- 
ওয়ালকে মুক্ত করবার এবং চীনকে ঘেরাও করে রাখবার মাকিন কার্খ-- 
কলাপের বিরুদ্ধে চুড়ান্ত যুদ্ধ করবার স্ুবণ স্থযোগ উপস্থিত হয়েছে । 

তাই, সোভিয়েত ইউনিয়নের পারমানবিক সমর সজ্জা ও আন্তর্মহা" 
জ্ঞাগতিক ক্ষেপনান্ত্রে সাহায্যের আশায় বলিয়ান হয়ে চীন ১৯৫৭ সালের 
নভেম্বর মাসের শেষের দিকে তাইওয়ানকে লক্ষ্য করে কোয়েময় দ্বীপের 
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উপরে দিবারাত্রি অবিরাম কামানের গোলা বর্ষণ শুরু ক'রে একটা যুদ্ধের 
অবস্থা সু করে । ম্াক্ষিন রণতরী ও নৌবহরের টহলও এ অঞ্চলে বৃদ্ধি 
পায় । এই গোলা বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্জাতান্ত্রিক চীন তার অভি- 
যানে সোভিয়েত ইউনিয়নের আনবিক অস্ত্রাদির সাহায্য 
প্রার্থনা করে। ক্র-স্চ ছ্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেন য, প্রথমত, 
শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্বো আনবিক ব্যবহারের শর্ত-সাপেক্ষে চীনের সঙ্গে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের চুক্তি হয়েছে- সামরিক কারণে আনবিক শক্তি নাবহারের 
জন্য নয়! দ্বিতীয়ত যদি মাক্কিন সাস্রান্ডাবাদ বা অন্য কোন তৃতীয় শক্তি 
চিয়াং কাইশেক বা অন্য কোনে! পক্ষের হয়ে চীনের যুঙ্স ভূখণ্ডে সামরিক 
হস্তক্ষেপ করে তবে সোভিয়েত চীন পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি অনুযায়ী 
চীনের সমর্থনে সোভিয়েত ইউনিয়ন অবশ্যই এগিয়ে আসবে । যেহেতু 
তাইওয়ান নিয়ে বিবাদটি এক স্তই চীনের আভ্যন্তরীন ব্যাপার এবং যে 
হেতু অন্ত কোনো তৃতীয় পক্ষ তাইওয়ানের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি তাই 
এ ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের কিছু করার নেই । 

প্রজ্জাতান্ত্রিক চীন ক্রু.শ্চভের যুক্তিতে সম্তষ্ট হতে পারেননি । অনেক 
কিছুর বিনিময়ে এমন কি মার্কপবাদ-লেনিনঝাদের বিনিময়ে চীন কমিউনিষ্ট 
পার্টি আর মাও সে তুড ক্র-শ্চভকে সমর্থন করে তার হাত শক্ত করেছেন, 
আর এখন কিনা সেই ক্র.শ্চভই কাগজ্জে লেখা কয়েকটা শর্তের কথা 
শোনায়! মাও সে তুঙ- এর *পুবের হাওয়ার প্রাধান্যে'র তের তাৎপর্য 
অর্থহীন হয়ে যায়) 

চীন সোভিয়েত মতানৈকোর পুষ্ঠপটটি খু-ক্ষতে হবে এখানেই । পূবের 
হাওয়ার প্রাধান্ড' তত্বে মার্কদবাদ-লেনিনবাঙ্গের লেশমাত্রও নেই । তাই, 
চীন-সোভিয়েত মতানৈক্যে কোনো মার্কসবাদ-লেনিনবাদ জড়িত ছিলনা । 

সে যাই হোক । ক্র-স্ডভের এই প্রত্যাখ্যানের পরে চীন হঠাৎই 
কোয়েময় দ্বীপে গোলাবৰ্ষন বন্ধ করে দিতে এবং শক্তি প্রদর্শনের নীতি 
থেকে পিছু হঠে আসতে বাধ্য হয় । অপমান এবং ক্রাত্যাভিমানে আঘাতের 
আলায় মাও সে তুণ্ড এবং চীন কমিউনিষ্ট পার্টি ফু'সতে থাকে সমস্ত 
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বুক্তি যৌক্তিকতা হারিয়ে ফেলে। চীন ক্র-ক্চভের প্রতিশ্রাতি স্মরণ 
করিয়ে দিয়ে আানবিক বোমার নমুনাটি দাবি করে ॥ 

এই প্রসঙ্গে বল! প্রয়োজন যে, এইদব ঘটন1 ঘটার সময়ে পার- 
মানবিক গবেষণার ক্ষেত্রে চীন কিন্তু খুব একটা পিছিয়ে ছিলনা ৷ 
আ্ালিনের জীবিত কালেই ১৯৫* সালে চীনের সিং কিন্তাঙ্গ অঞ্চলে 
আনবিক গবেষণার জগ্ত টীন-দোভিয়েত যৌথ কোম্পানী গঠিত হয়ে ছিল। 
সোভিয়েত বিশেজ্ঞদের সহায়তায় সিং কিয়াঙ্গ-এ তখন থেকেই আনবিক 
পরীক্ষা নিরীক্ষার আনবিক টেষ্ট রি-আযাকটর ) কাজ শুরু হয়ে যায়? 
পরবর্তী কালে চীনের অনুরোধে স্তালিনের মৃত্যুর পরে, এই যৌথ 
কোম্পানী গুটিয়ে ফেল! হয়। লেই সময়ই ক্র-শ্চভ চীনকে আনবিক 
বোমার একটি নমুনা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন । চীন যে ইতিমধে! 
আনবিক গবেষণায় উল্লেখষোগা ভাবে অগ্রসর হয়ে গেছে - তার প্রমাণ 
পাওয়া বায়, ১৯৫৮ সালের ১১ই মে চীনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর 
ঘোষনায় । এই ঘোষনায় বলা হয় যে. চীন শীঅ্রই আনবিক বোমার 
মালিক হবে। 

ক্র-স্চভের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আনবিক বোমার নমুনা এবং তার 
প্রস্তুতির স্থলুক সন্ধানে ( টেকনিক্যাল নো হাউ ) দেওয়ার চীনের দাবিটি 
ক্রুশ্চভ সরাসরি অগ্রাহ্থ করেন। এই ঘটনা চীনের অপমানের আগুনে 
প্বতান্তির কান্জ করে এবং ক্রু-স্চভ-বিরোধিতায় চীনকে আরও এক ধাপ 
এগিয়ে নিয়ে যায় । 

এই বিরোধিতার মধেও মতাদর্শের কোনে! প্রশ্ন ছিল না। 
চীন কমিউনিষ্ট পার্টি ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত তার সি, পি, এস, ইউ 
নেতৃত্ব এবং আমাদের মধ্যে মত পার্থক্যের “স্থচনা। ও বিকাশ” প্রবন্ধে 
আনবিক বোমার নমুনা প্রসঙ্গে লিখেছে ই 

“..তার অজ্র কিছু দিন পরেই ১৯৫৯ সালের জুন মাসে জাতীয় প্রতি- 
রক্ষার জন্ত নতুন টেকনোলজি সম্পর্কে চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের 
মধে। যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তা একতরফা ভাবে সোভিয়েত 
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গভর্ণমেন্ট ছিড়ে ফেলে দেয় এবং চীনকে একটি আনবিক বোমার নমুনা 
এবং তা তৈরী সম্পর্কিত টেকনিক্যাল সুলুক সন্ধান (67,০৮/1)০%/) দিতে 
অন্দীকার করে” । 

চীন কমিউনিষ্ট আন্দোলন সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং মাও সে তু 
এর পরম বিশ্বস্ত বন্ধু. “চীনের আকাশে লাল তাঁরা” এবং চীন সম্পর্কে 
অন্যান্য বহু গ্রন্থের লেখক মাক্ষিন সাংবাদিক এডগার স্লো এই প্রসঙ্গে 
লেখেন হ 

“পরবর্তা কালে চীন-সোভিয়েত বিতর্কে প্রকাশ পায় যে ১৯৫৬ সালে 
ক্র-স্চভ চীনকে আনবিক বোমার একটি নমুনা দেওয়ার ব্যাপারে প্রতি শ্রতি 
বদ্ধ হয়েছিলেন । তার পরে মাও সে তুড-এর সঙ্গে তর্কাতক্চির পরে 
১৯৫৮ সালে তিনি ( ক্ৰ চেভ ) এই প্রতিশ্রুতির দায়িহ অস্বীকার করেন। 
সম্পর্ক [ চীন-সোভিয়েত সম্পর্ক] চুড়াস্তভাবে ভেঙ্গে 
যাওয়ার এটি একটি প্রধাণ কারণ” ।৩৮ 

মাও সে তুঙ -এর সঙ্গে ক্র-শচভের “তর্কাতক্চি” র বিষয়টি এড্‌গার স্লো 
উল্লেখ করেননি । এই “তর্কাতক্কি”র বিষয়টি ছিপ মাও-এর 'পবের 
হাওয়ার প্রাধান্য’ তত্ব এবং আর একটি বিশ্বযুদ্ধে সমান্্ত্ত্রের কোনে! 
ক্ষতি না হওয়ার তত্ব) 

ভূমি আমাকে শক্তিশালী হতে সাহায্য) করে! । আমি তোমার 
সংশোধনবাদকে সমর্থন করবে!- এই ছিল ক্র-শ্চভের আমলের চীন- 
সোভিয়েত সম্পর্কের চৈনিক ভিত্তি । এর মধ্যে স্থবিধাবাদ ছাড়া অন্ত 
কোনে! মতাদর্শের বালাই ছিল না। 

ক্রশ্চভ কর্তৃক আনবিক বোমার নমুনা দেওয়ার দায়িত্ব অস্বীকার করার 
ঘটনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ঘটন। চীন-সোভিয়েত সম্পর্ককে 
আরও তিক্ত করে তোলে । 

১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে ইরাকে নাসের ক্ষমতায় আসেন এবং 
লেবানন-এ গৃহমুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সুয়ে খাল জাতীয়করণ এবং 
লেবাননের পরিস্থিতি ইত্যাদির ফলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি খুবই জটিল 
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এবং উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে । এই সংকট সমাধানের জন্য ক্র.শ্চভ জ্রাতি 
পুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে সমস্যাটি আলোচনার দাবি ক্রানান । যেহেতু 
জাতিপুপ্লের নিরাপত্তা পরিষদে প্রজ্ঞাতান্ত্রিক চীনের কোনে! প্রতিনিধি 
ছিল না-চীনের প্রতিনিধি: হিসেবে তাই ওস্লানের: প্রতিনিধি ছিল - তাই 
প্রজ্ঞাতান্ত্রিক চীন ক্র.শ্চভের এই প্রস্তাবের তীব্র বিরে।ধিতা করে। ক্রু.শচভ 
এক কদম পিছিয়ে প্রস্তাবটি বাতিল বলে ঘোষণা করে একটি বিকল্প 
প্রস্তাব উপস্থিত করেন । বিকল্প প্রস্তঃবটি হলো বৃহৎ শক্তিবর্গের একটি 
শীর্ষ সম্মেলন : ক্র-শ্চভ তার এই বিকল্প প্রস্তাবে “বৃহৎ শক্তি” হিসেবে 
আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারতের নামোল্লেখ 
করেন _ প্রজ্াতাস্ত্রিক চীন কে “বৃহৎ শক্তি” হিসেবে উপেক্ষা করা হয় । 

অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই জাতীয়তাবাদী চীনের জাত্যাভিমানে আঘাত 
লাগে! যে নয়া চীন একেবারে প্রথম থেকেই বৃহৎ শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি 
লাভের চেষ্টা চালিয়ে আসছিলো। এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি আমে- 
রিকার “কুপাদৃত্ি” ও চীনের প্রতি শ্রক্রতামূলক দৃষ্টিতে যে চীন হীনমন্যতায় 
ভুগছিলো। - সে চীনকে অবশেষে, ক্রু-২০ভও “বৃহৎ শক্তি” হিসেবে বাতিল 
করায় চীন 'সে।ভিয়েত সম্পর্ক আরও তির হয়ে ওঠে ॥ 

ক্র-স্চভ কেন “বৃহৎ শক্তি” হিসেবে চীনকে স্বীকুতি ন। দিয়ে ভারতকে 
স্বীক্ুতি দিলেন? ক্র-শ্চভ “আস্তর্জাতিক উত্তেজ্জনা প্রশমনের” সংঙ্গোধন" 
বাদী প্রবস্তা। আর নাএও-সে-তুভ আস্তর্জভিক উত্তেন। বৃদ্ধি করে একটি 
পারমানবিক যুদ্ধের অনিবার্ধ অবস্থার স্থষ্টি করার হঠকারী প্রবক্তা 

এই ঘটনার পরেই ১৯৫৯ সালের নেণ্টেম্বর মাসে ক্যাম্প ডেভিড, এ 
মাঞ্ষিন মাগ্রান্র/বাদের প্রতিনিধি. আইজেন হাওয়ঃর-কে “শাস্তির দূত” বলে 
ক্রশ্চভ প্রশংসা এবং চাটুকারিতায় মুখর হয়ে ওঠেন । চীন কমিউনিষ্ট 
পার্টির কাছে ও মাও-সে-তুঙ-এর কাছে “পুবের হাওয়ার প্রাধান্য” তব 
অর্থহীন হয়ে যায় এবং চীন কমিউনিষ্ট পার্টির কাছে এট! সুষ্পষ্ট হয়ে যায় 
যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন তার পারমানবিক জোরের ভিত্তিতে মাকিন 
সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দর কবা-কধির রাজনীতি করছে আর অপর দিকে 
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চীনকে হুল রেখে সোভিয়েত ইউনিয়নের তাবেদারীতে রাখতে চাইছে । 

এই অবস্থায় ক্রু-শ্চভীয় জাতীয়তাবাদ বনাম চৈনিক জাতীয়তাবাদের 
প্রকাশ্য সংঘর্ষ প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে ঃ 

কিন্তু, মাকিন সাত্রাজ্যবাদকে 'শিয়রে সমন’ রেখে সোভিয়েত ইউনিয়নকে 
যমদূত করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে এরূপ চিন্ত। ভাবনাও চীন কমিউ- 
নিষ্ট পাটি” এবং মাও-সে-তুড-এর মধ্যে কান্দ করছিলো, তাই, তক্ষুনি 
প্রকাশ্যে এবং সাথিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতায় টীন 
অবতীর্ণ হয়নি । সাধিক বিরোধিতার রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত শক্তি 
সমাবেশের জন্ চীন কমিউনিষ্ট পার্টি আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে 
এক মতাদর্শগত সংগ্রাম শুরু করে দেয় ॥ 

এই হচ্ছে মহাবিতর্কের পৃষ্ঠপট ॥ 

চীন কমিউনিষ্ট পাটির এই মতাদর্শগত সংগ্রাম কি মার্কসবাদ লেনিনবাদ 
ও শ্রলেতারিয় আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্মত ছিল-_ন) বুর্জোয়া জ্ঞাতীয়তাবাদী 
এবং ক্র-শ্চতীয় সংশোধনবাদের সঙ্গে আপোষ রকাকারী ছিল? 

প্রকাশ্য বিরোধিতার প্রস্তুতি হিসেবে চীন কমিউনিষ্ট পাটি” ক্রু.হচভীয় 
সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে যে প্রথম দলিলটি ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে 
জন্ম বাধিকী উপলক্ষে প্রকাশ করে তাতে বলা হয় £ 

“সকল সমাজতান্ত্রিক দেশের এবং সমাঘ্রতাস্ত্রিক শিবিরের পুরে।ভাগে 
রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন-_লেনিন ও কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত 
অমিক-কুষকের সমাজতান্ত্রিক রাই, । [লক্ষ্য করবার বিষয় ক্র.শ্চভের 
স্তালিন-নিধন যজ্ঞের তোষণের কারণে তখনও স্তালিনের নামোচ্চারপ করা 
হয়নি] ৷ বন্ধ পরেই সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিনের আদর্শ সাধিত হয়েছে 
[কার নেতৃত্ব? ] এবং এখন কমরেড ক্র-স্চতের নেতৃত্বে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনি্ পার্টির কেন্দ্রীর কমিটি 
এবং সোভিয়েত সরকারের নেতৃত্বে ব্যাপক ভাবে কম্সিউনিজ ম 
গঠনের এক সুমহান যুগ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে ।” * 





* ভ্রোর আমাদের! 
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“কমরেড, ক্রুষ্চভের নেতৃত্ব” যদি ১৯৬* সালে “ব্যাপক ভাবে কমিউ- 
নিজ্ম গঠনের এক সুমহান যুগ শুরু” হয়ে গিয়েই থাকে _ তবে ক্রু-্চভীয় 
সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শ বিতর্কের অবকাশটা। কোথায়? 

এই হচ্ছে মহাবিতর্কের একটি নমুন! ৷ 

আলোচ) “মহাবিতর্কটি একটি ব্ডিক্রমী 'মহাবিতর্ক' । এই মহাবিতর্কে 
কোনে! প্রতিপক্ষ নেই । গ্রীসের মহাবিতর্কগুলির কথা আমরা 
ইতিহাস থেকে জানতে পারি ! এই মহাবিতর্ক থেকেই 'ডায়লেকটিকৃদ” 
শব্দটির উদ্ভব । কাশীর এবং নবন্বীপের মহাবিতকের কথাও আমরা 
ইতিহাস থেকে জানি যে বিতর্ক থেকেই চ্যায় শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটেছিল । 
কিন্তু চীনের এই মহা বিতর্ক ছিল ব্তিক্রমী প্রতিপক্ষহীন বিতক। 

চীন কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত মহাবিতকে'র দু'টি দিক্‌ ছিল। এই 
দিক্‌ ছ'টি হলো--এক, চীন কমিউনিষ্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ দিক্‌ আর হই, 
বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনের আন্তর্জাতিক দিক.) এই দিক. হ'টি কিন্তু 
পরস্পর সম্পর্ক-রহিত বিচ্ছিন্ন দিক, নয়, বরঞ্চ ঘনিষ্ঠ ভাবে আস্ত:সম্পর্ষিত 
দিক্‌ । ক্র.হ্চভীয় সংশোধনবাদের বিরুদ্ধেই শুধুমাত্র চীন! সংশোধন 
বাদের এই বিতর্ক ছিলনা, চীন কমিউনিষ্ট পার্টির অভ্যন্তরে “পু জিবাদী 
পথের পথিকদের” বিরুদ্ধেও এই বিতর্ক ছিল; এই দু'টি [দক্‌কে যে 
সেতুটি দিয়ে আন্তঃসম্প্িত করা হয়েছিল ত হলো “নতুন যুগের মার্কসখাদ" 
লেনিনবাদ” _ অর্থাৎ, মাও সে-তুঙ চিন্তাধারা । উল্লেখ প্রয়োজন যে, 
সাজাজাবাদ ও প্রলেতারিয় বিপ্লবের যুগের মার্কদনাদ-লেনিনবাদের কোনো। 
প্রতিনিধিই বিতর্কের প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিলন!_ প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিল 
ক্রু্চভীয় সংশোধনবাদ । আর চীন কমিউনিষ্ট পার্টির আভাম্তরীণ ক্ষেত্রে 
কোনে। প্রতিপক্ষই ছিলন! ৷ 

সুতরাং এই "বিতর্ক ছিল সম্পূর্ণই একতরফা! । অথচ, এর নাম 
দেওয়। হয়েছে মহাবিতর্ক ! 

চীন কমিউনিষ্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ দিকৃটি যদি আমরা বিচার করি 
তবে প্রতিপক্ষ হিসেবে কাউকে দেখতে পাওয়া যায় কি? দেখতে পাওয়া 
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যায় না। মাৎ'সে-তুঙ চিন্তাধারার বিরোধী নেতাদের লিউ শ্াাও চি, 
পেক্ষ চেঙ্গ,ল-পিঙ্গ-৯, পেঙ্গ তে-হুয়েই প্রভৃতিদের রাজনৈতিক এবং মতাদর্শ 
গত বক্তব্য এবং তাদের অবস্থান সম্পর্কে কোনে! কথাই কেউ জ্ঞানে না ॥ 
তাদের বক্তব্য এবং অবস্থান বুঝিয়ে কোনে) বক্তব্য বা বিবৃতি আজ পর্যন্ত 
পৃথিবীর কেউ পাননি, জানেন না॥ মা৪-সে-তুঙ চিন্তাধারার পক্ষ থেকে 
যে সব দলিল ও বস্তবা প্রকাশিত হয়েছে -একমাত্র সেই সব দলিলের 
বক্তব। থেকেই ছনিয়ার মানুষ জ্ঞানতে পেরেছেন যে, মাও সে-তুঙ চিন্তাধারার 
বিরোধী বাক্তির] “প্নজ্িবাদী পথের পথিক” ছিলেন | 

স্বতরাং, কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, কি আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রতি- 
পক্ষ ব্যতিররেকেই মাও-সে-তৃঙ চিন্তাধারা ফাক! মাঠে গোল করেছে। 

আর তারই নাম দেওয়া হয়েছে 'মহাবিতর্ক' ! 

আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন এই মেকী--মহ্াবিতর্কের আগে ভিন 
তিনটি মহাবিতর্ক দেখেছে । ্রটস্কিবাদ, বৃখারিনবাদ এবং টিটো চক্রের 
জাতীয়তাব!দের বিরুদ্ধে ছিল সেই মহা?বিতর্ক স্তালিন নেতৃত্বে সোভিয়েত 
কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এক বিশাল মোটা অঙ্কের টাক। ট্রট স্কি 
এবং বুখারিনকে মঞ্জুর করেছিল _ যাতে করে ট্রট স্কি এবং বুখারিলদের 
বক্তব্য এবং অবস্থান সম্পর্কিত বিষয়গুলি হাজারে, হাক্জারে ছাপিয়ে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং দেশ বিদেশের জনগণের কাছে পৌছে দিতে 
কোনে! অস্থবিধে ন! হয়। আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন প্রতি- 
পক্ষের মুখ এবং কলম থেকেই প্রতিপক্ষের বক্তব্য এবং অবস্থান 
জানতে পেরেছেন এবং সুসজ্জিত হয়েই বিতর্কে পক্ষা-পক্ষ নিয় করতে 
পেরেছেন । 

টিটোর ক্ষেত্রেও একদিকে টিটো-কার্দেলি এবং অপর দিকে স্তালিন _ 
মলে!তভ পত্রাবলী প্রকাশিত হয়েছে, কমিনকর্ম বৈঠকে ত নিয়ে আলোচন। 
বিতর্ক হয়েছে এবং তারই ভিত্তিতে নিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে । 

কোনো ক্ষেত্রেই ব্যাপারট। একতরফা হয়নি এবং তাই, সেগুলি ছিল 
প্রকৃত অর্থেই আস্তজ্জাতিক মহাবিতর্ক॥ আর চীন কমিউনিষ্ট পার্টির 
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মহাবিতকর্ণ ছিল প্রতিপক্ষ বিহীন, হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ । 

চীন কমিউনিষ্ট পার্টির কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, মাফ্িন সাম্রাজা- 
বাদ যখন চারদিক থেকে চীনকে ঘিরে ধরেছে, যখন আইজেলহাওয়ার _ 
চিয়াং কাইশেক প্রতিরক্ষা! চুক্তির মাধামে মার্কিন সাত্রা্জাবাদ চীনকে 
একটা স্থায়ী নিরাপভ্াহীনতার মধে) নিয়ে এসেছে, ঠিক সেই সময়েই 
চীনকে বাদ দিয়েই ক্র-শ্ভ চীনকে উত্তর কোরিয়া করবার চক্রান্তে 
মাঞ্ছিন সাস্রান্াবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে ! অগত্যা, ত্রুশ্চভ বিরোধিতা 
ছাড়া আর কোনে! পথ নেই । 

কিন্তু মাকিন সাআ্াজ্যবাদকে “শিয়রে শমন' রেখে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সঙ্গে শত্রুতা করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? এই চিন্তা ভাবনাটাও চীন 
কমিউনিষ্ট পার্টি নেতাদের মধ্যে কাজ করছিলো । তাই এখনই লাবিক 
ভাবে প্রকাশ্বা বিরোধিতা নয়, এখন শুধু ফেস করা এবং সঙ্গে লঙ্গে 
তোষামোদ করে নরমে-গরমে কাজ কবা। তাই এই পলিসির প্রথম 
দলিলটি হয় “লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক” । এই দলিল প্রকাশিত হয় 
১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে-_গ্গেনিনের জ্রদ্মবাধিকী উপলক্ষে | এই 
প্রবন্ধে বল) হয় £ “সকল সমাজতান্ত্রিক দেশের এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের 
পুরো ভাগে রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন লেনিন ও কমিউনিষ্ট পার্টি 
পরিচালিত শ্রমিক-কষকের রাষ্ট, [লক্ষা করবার বিষয় ক্র-্চভের 
স্তালিন- বিরোধী নীতিকে তোষণের জন্য তখনও এই প্রবন্ধে স্তা/লিনের 
নামোচ্চারণ করা হয়নি]। বহু পূর্বেই সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিনের 
আদর্শ সাধিত হয়েছে [কার নেতৃহে ?] এবং এখন কমরেড ক্রু.শ্চতের 
নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সোভি- 
যেত সরকারের নেতৃত্বে ব্যাপক ভাবে কমিউনিজম গঠনের 
এক সুমহান যুগ ইতিমদোই শুরু হয়ে গিয়েছে '” * 

আমাদের জ্িজ্ঞালাঃ “কমরেড ক্রু-শ্চভের নেতৃত্বে” যদি ১৯৬* লালে 
“ব্যাপক ভাবে কষিউনিজ্ঞম গঠলের এক সুমহান যুগ শুরু হয়েই গিয়ে 


* জোর আমাদের ) 
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থাকে. তবে “লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক” বলে ক্রু-শ্চভের বিরুদ্ধে মতাদর্শ 
গত বিতক”ট। কী নিয়ে? 

অর্থাৎ, তখনও চীন কমিউনিষ্ট পার্টি” তার জ্ঞাতীস্মতাবাদী স্বার্থ সাধনের 
ভন্ত ক্রুশ্চভীয় সংশোথনবাদের লেজুড়বৃদ্তি করার পথটিকেই অশকডে 
থরে রেখেছিল । এই হচ্ছে চীন- সোভিয়েত মতানৈক্যের এবং মহা- 
বিতকের পশ্চাদপদ । এর মধ্যে প্রলেতারিয় আস্তর্জাতিকতাবাদের বা 
মাক'সবাদ-লেনিনবাদের ছি-টে-ফেশাটাও নেই £ এই মহাবিতকের এক 
দিকে রয়েছে ক্র-ম্চভীয় জাতীয়তাবাদ এবং অপর দিকে রয়েছে চীনা 
জাতীয়তাবাদ এবং এই উভয়- দিকই আধুনিক সংশোগনবাদ । এক 
কথায়, এই মহাবিতর্ক ছিল - সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংশোধনবাদের 
বিতকণ। 

এই 'মহাবিতর্কের' অবশ্য, ছুটি দিক্‌ ছিল । সে দিক্‌ ছ'টি সম্বন্ধেও কিছু 
বল! প্রয়োজন । এই দিক্‌ ছটি হলে! চীন কমিউনিষ্ট পাটির আভান্তরীণ 
দিক্‌ এবং বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনের আন্তর্জাতিক দিক্‌ । এই দিক্‌ দু'টি 
পরস্পর সম্পর্ক রহিত বিচ্ছিন্ন দিক্‌ নয়, বরঞ্চ ঘনিষ্ঠ ভাবে আস্তঃসম্পরক্ধিত 
দিক্‌ । সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্র.শ্চভীয় সংশোধনবাদের নিরুদ্ধেই 
শুধুমাত্র চীনা সংশোধনবাদের এই মস্থাবিতর্ক ছিলনা, চীন কমিউনিষ্ট 
পাটির অভান্তরের “সংশোধনবাদ” বা “পু*ক্রিবাদী পথের পথিকদের” 
বিরুদ্ধেও ছিল এই মহাবিতর্কের অভিযান । এই দু'টি দিককে থে সেতুটি 
দিয়ে আস্তঃসম্পক্ষিত করা হয়েছে সেই সেতুটির নামই মাও-সে-তুঙ 
চিন্তাধারা! । মাও-সে-তভুঙ চিস্তাধারা সম্বন্ধে পরবর্তী কোনো অধ্যায়-এ 
অবশ্যই আলোচনা করা হবে, কিন্তু তার আগে উল্লেখ করা প্রয্রোজন যে, 
এই চিন্তাধারার প্রতিপক্ষ হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেমন মার্কসবাদ- 
লেনিনবাদের প্রতিনিধিত্ব ছিলনা, তেমনি আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও কোনো 
প্রতিপক্ষ ছিলনা । অথচ, এই প্রতিপক্ষহীন একতরফা! বিতর্কের নামই 
দেওয়া হয়েছে মহাবিতর্ক ! 

চীন কমিউনিষ্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ দিক্‌টি যদি আমরা আলাদণ করে 
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বিচার করি তবে মাও সে তুঙ চিন্তাধারার প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে কোনে! 
প্রতিপক্ষ হিসেবে কাউকে দেখতে পাওয়া যায় কি? যায় ন! । মাও সে তুঙ 
চিন্তাধারার বিরোধী নেতা, লিউ শাও-চি, পেং চেঙ্গ, লু তিঙ্গ ই, পেং তে, 
হয়েই প্রভৃতি নেতাদের কোনো বক্তবা বা বিবৃতি আন্র পর্যন্ত পংধিবীর 
কেউ পাননি, জানেন লা) মআও-সেতৃও বিরোধীদের নিন্দা সমালোচন! 
করে মাওসেতুড চিন্তাধারার পক্ষ থেকে যে সব দলিল প্রকাশিত 
হয়েছে - একমাত্র সেইসব দলিল থেকেই ছুনিয়ার মানুষকে জানতে হয়েছে, 
বুঝতে হয়েছে যে. এই সব মাওসে তুঙ চিন্তাধারার বিরোধী নেতৃবর্গ 
পুণাজবাদী পথের পথিক ছিলেন । তার। যে 'পু-ছ্রিবাদী পথের পথিক" 
ছিলেন - তা কিন্তু তদের সঙ্গে কোনো তত্পত এবং তথ/গত বিতর্ক, 
যুক্তি-তর্কের মধ্য দিয়ে প্রমানিত বা প্রতিষ্ঠিত হয়নি । তা প্রমানিত 
এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাওসে-তুঙ চিন্তাধারার প্রবক্তাদের একতরফা 
সিদ্ধান্ত ঘোষণার মাধামে | 

আন্তজাতিক ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থা । সমগ্র আস্তর্জ/তিক কমিউনিষ্ট 
আন্দোলন ক্রু-*চভীয় সংশোধনবাদের কবলে । সাচ্চা মার্কসবাদী-লেনিন- 
বাদী বক্তব্য উপস্থিত করার কেউ ছিলনা । মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে 
মাও-পে-তু চিন্তাধারার বিরুদ্ধে যারা বক্তব্য রেখেছিলেন তার! প্রায় 
সকলেই ছিলেন ক্রু-শ্চত্পন্থী _ নয়তো ক্র-শ্চভপন্থার চাইতে একটু দক্ষিণে 
বা একটু বামে ! 

সুতরাং কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, কি আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রকৃত 
প্রতিপক্ষ ব্যতিরেকেই মাৎ'সে-তুঙ চিন্তাধার।র প্রবস্তাগণ, প্রকুত- 
পক্ষে ফাকা মাঠে প্রতিপক্ষ হীন মাঠে “বিজয়ী” বলে নিজেদের ঘোষণা! 
করেছে। আর এরই নাম দেওয়া হয়েছে _ মহাবিতর্ক ! মহাবিতর্কের 
প্রতি কি নিষ্ঠ. পরিহাস ! 

ইতিহাসে অনেক মহাবিতর্কের বিবরণী রয়েছে । আস্তিক কমিউ- 
নিষ্ট আন্দোলনেও বেশ কয়েকটি মহাবিতর্কের ইতিহাস সুপ্রসিদ্ধ হয়ে 
রয়েছে । ট্রট্‌স্কিবাদ, বুখানিনবাদ এবং টিটোর জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে 
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আন্তৰ্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন এই তিনটি মহাবিতর্ক পরিচালনা 
করেছে । মাৎদে-তুঙ চিন্তাধারার ওই মেকী. প্রতিপক্ষ বিহীন মহা- 
বিতর্কের আগে এই তিনটি মহাবিতর্কের উদাহরণ ছিল ॥ কিভাবে সেই 
মহাবিতর্ক তিনটি পরিচালিত হয়েছিল ? প্রতিপক্ষের করোধ করে কি? 
সেনাবাহিনীর সাহাযো মাৎ-সে-তুঙ-এর মত চিন্তাধারা একতরফাভ।বে 
প্রতিষ্ঠা করে কি? 

সোভিয়েত রাই, এবং শাদক পার্টি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা তখন স্তালিন । মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি- 
পক্ষ হিসেবে অপর দিকে উ্রটস্কি। প্রতিপক্ষ ট্রট স্কি যে প্রশ্ন তুলেছেন 
সে প্রশ্ন আন্তর্জাতিক তাৎপর্য সম্পন্ন । দেশে, দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি 
গুলির কাভে উভয় পশ্ষের বক্তবা বিবেচনার জন্য পাঠাতে হবে। "যহেতু 
স্তালিন শাসক প।টি'র নেতা তাই তার পক্ষে দুনিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির 
কাছে বক্তব্য পৌঁছে দেওয়।টা স্ুকঠিন ভিলন)। কিন্তু প্রতিপক্ষ ট্রট স্কি? 
তিনি সোস্ভিয়েত রাষ্ট , দোভিয়েভ কমিউনিষ্ট পার্টি” এবং কমিউনিষ্ট আন্ত" 
জাতকের শ্বীকৃত লাইনের বিরুদ্ধে একক ব্যক্তি হিসেবে প্রতিপক্ষ ৷ 
স্বভাবতই, তার পক্ষে তার বক্তব্য, যুক্তি, তর্ক ছুনিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি 
গুলির কাছে পৌঁছে দেওয়া খুবই স্ব কঠিন কাজ ছিল। এর জন্য যেমন 
প্রয়োজন বিশাল অঙ্কের টাকা. (্রট-স্কির বক্তব্য ছাপাবার ন্দ্য ) তেমনি 
প্রয়োচ্ছন আম্তক্ তিক লংগঠন-যাঁতে করে সব জায়গায় তার বক্তব্য 
লেখছাতে পারে । 

স্তালিন কি প্রতিপক্ষ ট্রটস্ষির এই দুর্বল দিকুটির সুযোগ গ্রহণ করে৷ 
'মহাবিতকা”, 'মহ্থাবিতকণ' খেলা করেছিলেন ? 

মহাবিতর্ক যাতে করে সত্যিকারের এক মহাবিতর্ক হয়ে ওঠে তার জন্য 
স্তালিন নেতৃত্বে সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এক বিশাল 
মোটা! অঙ্কের টাকা মঞ্জুর করেন-_ যাতে করে ট-স্কি তার বক্তব্য হাজারে, 
হাজারে ছাপিয়ে দেশে, দেশে পাঠাতে পারেন । সোভিয়েত ইউনিয়ন 
এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন প্রতিপক্ষ ট্রট্ষি'র বক্তব্য এবং 


১০১ 


অবস্থান প্রতিপক্ষেপ্র সুখ থেকেই শুনতে পেরেছিল এবং কোন্ট। সঠিক 
এবং কোন্ট। ঝেঠিক তা তারাই নির্ধারণ করতে পেরেছিল ) 

মহাবিতর্কে উভয় পক্ষের বক্তবা উপস্থাপিত করবার সমান স্বযোগ =1 
থাকলে তা নামেই মহাবিতর্ক হয় । বুখাহিন এবং টিটোর ক্ষেত্রেও প্রায় 
অনুরূপ বাবস্থ। গ্রহণ করা হয়েছিল । ক্মিনফ্জ টিটো।-কার্দেলেজ বক্তব্য 
ছাপিয়ে বিলি করেছিল । 

আগের তিনটি মহ্থাবিতকে'র সঙ্গে চীন কমিউনিষ্ট পাটির এই "মহা, 
বিতর্ক" মহাবিতকের পুতুল খেল! ছাড়া আর কিছুই নয়। 

এবার আন্মন, আমরা এই মহাবিতকেরর অদ্ভুত্ত পদ্ধতির আরও একটি 
দিক্‌ নিয়ে আলোচনা করি । মাক'স এবং এঙ্গেলল বলেছেন যে, বিতর্কের 
মূল কথা “সমালোচন)”, কিন্তু চীন কৰিউনিষ্ট পাটির এই 'মহাবিতকে” 
“সমালোচনার” পরিবর্তে অশ্রাবা ভাষায় গালমন্দ করাটাই প্রধান স্থান 
পেয়েছে “কাপুরুষ”, “ছুশ্চরিত্রপ “বিশ্বাসঘাতক” ইত্যাদি বিশেষণ তে! 
আছেই । তাছাড়। সরল অথচ অনভিও যুবক সম্প্রদ।য়কে উন্মাদনায় ও 
প্রতিহিংসায় ক্ষেপিয়ে তে।লার জপ্য-__-এই মহাবিত্রকে” যে সব ভাষ! প্রয়োগ 
করা হয়েছে _ তার মধ রয়েছে £ “োনো, মুষ্টিমেয় সোভিয়েত সংশোধন- 
বাদী শুয়োরের দল”; “ব্রেদ্নেভ আর কোসিগিনের নোংর। মাপা গুড়িয়ে 
দাও” - ইত্যাদি ভাবা | এই হচ্ছে অহাবিতকের নমুনা । 


অন্যায় ৯ 
মহাৰিতর্কের মতাদর্শ £ মাও পুজা, মধ্যযুগীয় 
অন্ধবিশ্বাস এবং অনুশাসন 


১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির অষ্টম জ্র।তীয় 
ংঞ্সেসে চীনের পথ প্রদর্শক হিসেবে মাও সে তুও চিন্তাধারাকে বর্জন করে 
তার স্থানে মাক'সঝদ-লেনিনবাদকে চীনের পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ কর! 
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হয়। তথন থেকে নাও"এর যাবতীয় আল্বৌলনের মূল লক্ষ্য ছিল পার্টিতে 
মাও সে তুঙ চিন্তাধারাকে চীনের পথপ্রদর্শক হিসেবে পুণঃপ্রতিচিত কর। । 
এই পুণ-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই “পুজিবাদী পথের পথিকগদের বিরুদ্ধে 
“শেষপর্যন্ত বিপ্লব চালিয়ে যাও” তত্বের প্রয়োজন ছিল ) 


সে যাই হোক ॥ “চীনের পখ প্রদর্শক” হিসেবে মার্তসবাদ-লেনিনবাদ-এ 
মাওএর আপত্তি কেনা কেন মাও-সে তুঙ্গ চিন্তাধারাকেই চীনের পথ- 
প্রদর্শক হিসেবে পুণংপ্রতিভিত করতে তিনি চান? 


মাও সে তৃঙ-এর জবানীতেই সমস্যাটির আলোচন! করা যাক। 


১৯৩৮ সালে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ঝষ্ঠ প্লেনাম অবি- 
বেশনে মাও সে-তুঙ বলেন বে, মাকসবাদকে চীনের স্থুনির্দি্ট অবস্থায় 
স্মনিদিট করতে হলে তার একটি জ্ব।তীয় রূপ, অর্থাৎ চৈনিক রূপ দেওয়ার 
প্রয়োজন । এই চৈনিক রূপটি কি? মাও বলেন মাকণসবাদ লেনিন 
বাদের সার্বজনীন তত্বের আলোকে “কনফুসিয়াস থেকে সান ইয়াত দেন 


পর্যন্ত আমাদের সার সংকলন করতে ছবে :” ৩৯ 


মাও আরও বলেন £ “অপংখ) মানুষ ছন্দের সার্জনীনতাকে মেনে 
নিয়েছেন ।"কিস্ত তা লও, এখনও অসংখ্য কমরেড, রয়েছেন বিশেষ 
করে মতান্ধগণ যার! ছন্দের বিশ্রেহীকরণের সমস্যাটি সম্মন্ধে সুস্পষ্ট নন । 
ভারা জানেন ন! যে, ছচ্ছের বিশেষীকরণের মধ্োই ছন্দের সাধম্মনীনতার 
আশ্রয়স্থল । এ কথাও তারা জানেন ন। যে যে স্থুনিিষ্ট অবস্থার আমর! 
সম্ম-খ্রীন দেই ছন্দের বিশেধীকরণই আমাদের বিপ্লবী কার্ধকলাপকে 
এগিয়ে নেবার পথপ্রদর্শক হিসেবে তা কতো তাৎপর্যপূর্ণ 1” ৪* 


মাও সে-তুঙ এর এই বক্তবা ছুটির মর্মকথা খুবই সঠিক । ছন্দের 
সাৰঞ্জনীন চরিত্রটি জ্ঞানাই যথেষ্ট নয়। কমিউনিষ্টরা যে দেশে, যেখানে 
কাজ. করে, সে দেশের, সেখানের দদ্ছের সুনিদিউ অবস্থার বিশ্লেষণের 
প্রয়োজন । “সুনিনিষ্টু অবস্থার সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ”-ই হচ্ছে মাকসবাদ । 
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ভাই, মাও তার বক্তব্য নতুন কিছু বলেননি । কিন্তু এই পুরানে। অবস্থান- 
টিকে নত.ন করে বলবার সময়ে মাও ভ্ৃন্দবের বিশেষী করণের উপরে প্রয়ো" 
জনের অতিরিক্ত জোর দিয়েছেন । ফলে, ছন্বের লার্জনীনতার দিকৃটি 
মননের, বিশ্লেষণের রাঙ্গা থেকে নির্বাসিত হয়ে গেছে । যুগের সার্বজনীন 
দন্বটিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার ফলে আস্তক্রাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের 
সাধারণ লক্ষ। এবং প্রলেতারিয় আন্তর্জাতিকতাবাদের লক্ষ্য হিলেবের মধ্যে 
আসেনি । মাও দ্বন্দ্বের বিশেষীকরণকে এ মাত্র করে নিয়েছেন! মাও- 
এর বারংবার জাতীয়তাব,দী বিচু।তিগুলির উৎসম্থল ছিল এখানেই । 

মাও-সে ত.ড-এর বক্তব্যের এই দুর্বলত। সবেও মাকসবাদ লেনিনবাদের 
সাবজনীন তত্বের আলোকে সুনির্দিষ্ট চৈনিক অবস্থার সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণের 
ব্যাপারে মাও-সে ত. খুবই সঠিক ছিলেন । কিন্তু ১৯৪৫ সালে চীন 
কমিউনিষ্ট পার্টির সংবিধানে “মাও সে-ত-উ চিন্তাধারাই চীনের পথ 
প্রদর্শক” অস্ততিক্তির ব্যাপারটি চীন কমিউনিষ্ট পাটির অনেকেই মেনে 
নিতে পারেননি । তাছাড়া, মাও-সে-ত-্ড চিশ্তাধারাই চীনের স্ুনিদিষ্ট 
প্সবস্থার মাকপবাদলেনিনবাদ-_একুপ এক অবস্থানে চীনের কমিউনিষ্ট 
আন্দোলনে মাক্পবাদ লেনিনবাদ গৌণ হয়ে যায় এবং মাও-সে-ত-ঈ 
চিন্তাধারা এবং মাও ভগ্ন! প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে থাকে ৷ ১৯৫১ সালে 
সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির বিংশৎ কংগ্রেসে বাক্তিপূজ্জার বিরুদ্ধে যে 
প্রবল জোয়ারের স্থ্টি হয়- তারই সুযোগ নিয়ে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি” 
লিউ শাওচি র নেতৃত্বে চীন কমিউনিষ্ট পাটির অষ্টম কংগ্রেসে পাটির 
সংবিধান থেকে চীনের পথ-প্রদর্শক হিলেবে মা৪-সে ত. চিন্তাধারাকে 
বর্জন করে মাকসবাদলেনিনবাদকে চীনের পথ-প্রদর্শক হিসেবে 
গ্রহণ করে । 

মাও সে-ত.ঙ চীন কমিউনিষ্ট পার্টির 'বাক্তি পৃছ্গার' অভিযোগকে মেনে 
নিতে পাবেন না। মাওসে-ত-$ চিন্তাধারার পুণঃ প্রতিষ্ঠার অবিচ্ছেস্চ 
অঙ্গ হিসেবে ১৯৫৮ সালের ১ই মার্চ চেংটু কনফারেন্সে মাও ঝাক্তিপুজার, 
অর্থাৎ, মাও পুজার অকুন্থলে এক জোরালো বক্তব্য উপস্থিত করে তিনি 
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বলেন : “ছা'ধরণের ব্যক্তিপুঙ্জা আছে একটি নিহূ'ল যেমন, মার্কস, 
এঙ্গেলন, লেনিন, স্তালিনের নিলি দিক্গুলি | এগুলি আমাদের পূজা 
করা উচিত এবং চিরকালই আমরা পুক্কা করবো। এটা তাদের পুজা 
করা নয়। বেছেত, তারা সতোর সপক্ষে ছিলেন, তাই তাদের শ্রদ্ধা 
করবো ন! কেন? আমরা সত্যে বিশ্বাস করি। সত্য হচ্ছে বস্তুগত 
অস্তিত্বের প্রতিফলন 1-পশ্ব এই নয় যে, ব্যক্তিপৃঙ্ঞা উচিত কি উচিত 
নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, যে বাক্রির কথা হচ্ছে তিনি সত্যের প্রতিনিধিত্ব 
করছেন কিনা । যদি তিনি ত! করে থাকেন, তবে তাকে শ্রদ্ধ। করা 
উচিত 1? 62> 

এই বক্তবোর মধ্য দিয়ে একদিকে মাও মার্কল, এসঙ্গেলপ, লেনিন 
স্তাব্িনের 'সতোর প্রতিনিধিৰ্বেব' নিহল দিকগুলির পূজা করার যৌক্তি- 
কত! প্রতিষ্ঠা করেন আর অপর দিকে, মাও-সে-তুঙ এবং মাও সে-তুঙ 
চিজ্ঞাধার। ‘সত্যোর প্রতিনিধিত্বের’ নিছু'ল দিকৃষলির পূজা করার যৌক্তিকতা 
প্রতিষ্ঠিত করে অষ্টম কংগ্রেসের বাক্রিপূজ্জ। বিরোধী অবস্থানকে নস্যাৎ 
করেন । এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই ১৯৬৩ সালে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির “স্তালিন 
প্রসঙ্গে” প্রবন্ধে স্তালিনের পুনঃসূল্যায়ন করা হয় । মাও চাননি স্তালিনের 
মতোই মাও-এর সবকিছু শেষ হয়ে যাক্‌। 

মাও কিন্তু তার বক্তব্যের সমাপ্তি এখানেই টানেননি । এখানেই যদি 
তিনি বাক্তিপুক্ত। সম্বন্ধে বক্তবোর সমান্তি টানতেন, তবে তার একটা ইতি 
বাচক তাৎপর্ধ অবশ্যই থাকতে! ! কিন্তু তিনি তার বক্তব্যের লমান্তি 
টেনেছেন একটি অত্যন্ত মারাত্বক এবং বিপজ্ৰনক মন্তব) দিয়ে _ যার ফলে 
মাও-লে-তুঙ চিন্তাধারা এক বিপজ্জনক পথ ধরে এগোতে থাকে । তিনি 
একই নিংস্বাসে তার বক্তব্যের লমান্তি টেনেছ্েন এই বলে £ “যদি সত্যের 
উপন্থিতিই না থাকে, তা হলে, এমন কি যৌথ নেতৃত্বেও কোনে! 
কাজ হবে না ৷” ৪২ 

এই বক্তব্যটি শুধুমায় চীন কমিউনিষ্ট পার্টির অষ্টম জাতীয় কংগ্রেসের 
বান্ধিপুক্তা বিরোদী একপেশে বক্তব্যের প্রতি ভ্রকুটিই নয়, বিশ্বের কমিউ- 
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নিষ্ট পার্টিগুলির লেনিনীয় যৌথ নেতৃত্ব এবং গণতান্ত্রিক কেন্দরিকতার ধারণা, 
অবস্থান এবং কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধেও “সত্যের প্রতিনিধিত্ককারী” একমাত্র 
একজন ব্যক্তির নিরঙ্ক-শ অধিনায়কত্বের সপক্ষে বক্তব্য! মাৎ-এর বক্তব্যের 
নির্গলিভার্থ £ সত্যাসত্য নির্ণয়ে যৌথ নেতৃত্ব এবং গণতাস্ত্রিক কেন্দ্রিকত। 
অর্থহীন, মৃল্যহীন। সতোর সঠিক প্রতিনিধিত্টাই আসল এবং 
শেষ কথা। 

মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারাই যেহেত, চীনের স্তুনির্দিষ্ট বাস্তব অবস্থার সঠিক 
প্রতিকলণ, সত্যের প্রতিনিধিত্বকারী _তাই মাও-সে-ত,ড চিস্তাথারাই 
একমাত্র সত্য হয়ে গড়ায় । চীন কমিউনি& পার্টির অগম জাতীয় 
কংগ্রেসে মাও-সে-তুঙ চিন্তা্থারাকে পথ প্রদর্শক . হিসেবে 
বর্জন করবার পরে - এটিই হয় মাও-সে-তুঙ এর অবস্থান এবং 
এই অবস্থঃন থেকেই ভার যাবতীয় “তত্ব” এবং সংগ্রাম । 

সত) নির্ধারণে মার্কসীয় পথ এবং পদ্ধতিটি কি? কমিউনিইউর1 মনে 
করে যে কোনে! মামুষেরই ভা তিনি মার্কস বা এঙ্গেলদই হুন. লেনিন বা 
স্তালিনই হন - ভুল হওয়াটা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। এমন কোনো। 
মানুষই নেই যিনি ভুল করেননি বা করেন না। কেন সব মামুষই ভুল 
করে, কেন মানুষ ভুল করবেই? ভুল মানুষ তখনই করেন! যখন মাহুয 
ৰিষয্গত এবং বিষয়ীগত _ এই অবস্থা, দু'টির একটা আদর্শ বা চূড়ান্ত 
একাত্মত। (আইডেন্টিটি) আনতে পারে । মাও বলেছেন 'ষত্য হচ্ছে 
বস্তুগত অবস্থার প্রতিফলপ । কিন্ত কোনো মানুষের বিল্লেবণে মননে 
কি বস্তুগত অবস্থা একেবারে সঠিক ভাবে প্রতিফলিত হতে পারে? হতে 
পারে না । কারণ. বিবয়গত এবং বিষরীগত অবস্থা দু'টির একাত্মতা 
হতে পারেন । কেন এই একাত্মত! ঘটতে পারেন! ? কারণ, বিশ্লেষক 
নি্জেই বিষগ্ুগণ অবস্থার বিশ্লেষপকারী --যার বিশ্লেষপ যতোই নির্মোহ 
হোকুনা কেন-_তার মধ্যে একট! বিষয়ীগত ছাপ থাকবেই । তাই, 
মার্কস, এলেলস, লেনিন এবং স্তালিন সকলেই বলেছেন যে, প্রায় সঠিকের 
নিকটতস সত্যকেই (Nearest to the approximation of truth) 


১০৬ 


সঠিক সত্য বলে মেনে নিয়েই এগোতে হয় আর তাই তে] সত্যাসত্যকে 
যাচাই করে নিতে হয় প্রয়োগের কষ্টিপাথরে। 

সত্যাসত্য নির্ণর সম্বন্ধে এই যে মার্ক্সীয় ধারণা_ অর্থাৎ বিশ্রেষণকারী 
যতোই নির্মোহ হোন না কেনার মধে) বিষয়ীগত ছাপ খানিকট! 
থাকবেই, এই ধারণা থেকেই আলে যৌথ নেতৃত্বের ধারণা । একাধিক 
ব্যক্তির একাধিক দ্দিক. থেকে বিশ্লেষণের ফলে বস্তুগত ব! বিবয়গত 
অবস্থার যে প্রতিফলনটি ঘটে তার মধ্যে একপেশেমীর বিপদট! থাকে কম 
এবং তার ফলে প্রায় সঠিকের নিকটতম সতে] পৌছানোতে বিপদ কম 
খাকৈ। বিবয়গত অবস্থা বহু দিক, থেকে বিপ্লেষিত হতে পারে । 
ঠিক এই ভ্ন্তই যৌথ নেতৃত্বের প্রয়োজন । সত্যের একেবারে কাছাকাছি 
পৌদ্ধানোর ন্ছম্যাই ৷ 

গণতান্ত্রিক কেন্দ্িকতা কেন? একটি কমিউনি পার্টি একটি বিতর্ক- 
সভাস্থল নয় । চিন্তা ও কর্মের এক সাধন করে বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার, 
সমাজতন্ত্র গঠণের পার্টি । বাক্তি চিন্তা এবং ব্যক্তি সবাত] বোধ এই 
পার্টিতে খুবই আদরণীয় কেবলমাত্র ততোক্ষণ. যতোক্ষণ পর্যন্ত একট যৌথ 
সিদ্ধান্তে পৌহানে। হয়েছে ॥ কিন্তু যেহেতু একটা অসীম শক্তির বিরুদ্ধে 
স্বেচ্ছায় কমিউনিষ্টর! একটি পার্টিতে এসে জড়ো! হয়েছে । তাই, একটি 
মাত্র কঠোর শ্রক্খলার জন্য, চিন্তা ও কমের এঁকাসাধনের জন্তু প্রতিটি 
কমিউনিষ্ট স্বেচ্ছায় ব্যক্তি স্বাতস্রবাদের এই সীমাবদ্ধতা মেনে নেয়, এটাই 
তাদের পেটিবুর্তোয়া আত্মস্বাতস্তববোধের ত্যাগ এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য 
দিয়েই লে অহংকে ত্যাগ করে প্রলেতারিয় শ্রেণীর জগ নিজেকে উৎসর্গ করে । 

মাও"সে তুঙ চীন কমিউনিষ্ট পার্টির অষ্টম জাতীয় কংগ্রেসের পরে 
কমিউনিষ্টদের এই স্বীকৃত অবস্থান পরিত্যাগ করে অহং প্রতিষ্ঠার 
জন্য “বিদ্রোহের অধিকার” দাবি করেন | তার চিন্তাধারার একটি মূলমন্ত্র 
শবিন্রোহের অধিকার”__আর এটি একটি পেটিবু্জরোয়া! ব্যক্তি স্বাতগ্তরর, 
বিচ্ছিন্নতার অধিকারের দাবি- যার সঙ্গে মার্কলবাদ-লেনিনবাদের কোনো 
সম্পর্ক নেই। 


এ ভাবেই চীন কমিউনিষ্ট পার্টির যৌথ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে 'সত্োর প্রতি- 
নিধিতের' নামে মাও সে-তুঙের বিদ্রোহ শুরু হয়। মাও-সে-তু এবং 
মাওসে তৃঙ চিন্তাধারার এই নিরক্ষ-শ একনায়ক পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্ই 
প্রস্োজন হয়েছিল চীনের জনগণের কানে নিজেকে একছন অভ্রান্ত অবতার 
হিসেবে তুলে ধরবার । তখন থেকেই মাও অতান্ত সতর্ক, সচেতন এবং 
সংগঠিত পদক্ষেপে ক্রমশ, ক্রমশ এই লক্ষ] 'র্নে এগোতে থাকেন । আর 
তাই মাওসে-তুঙ এডগার স্রো র এক প্রশ্থের উত্তরে নিন্ধিধায় বলতে 
পেরেছিলেন যে, চীন বিপ্লবের স্বার্থেই চীনে ব্যক্তিপুজার, অর্থাৎ, 
মাও-পুজ্জার প্রয়োজ্জন রয়েছে । পরবর্তীকালে এডগার স্লো ভার 
“চায়নাদ লং রেভলুশন” বইতে চীনে মাও পুজার প্রয়োজনীয়তার কথা 
উল্লেখ করে লিখেছেন £ “হ্যা, সে সময়ে পার্টির ক্ষমতা, প্রচার মাধ)মের 
ক্ষমতা, প্রাদেশিক এবং স্থানীয় পার্টিগুলির ক্ষমতা, এমন কি পিকিং 
পার্টির ক্ষমতাও মাও-এর নিয়্বণের বাইরে চলে গিয়েছিল তাই, তখন 
তিনি ( আমার কাছে, ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে ) বলেছিলেন যে, 
ব্যক্তিপুজ। বলতে য৷ বুঝায় - তা এখন পর্যন্ত [চীনে] নেই । কিন্তু তার 
প্রয়োজ্রনীয়ত। রয়েছে ।” ৪০ 

এডগার স্লো আরও বলেন £ “বিপ্রবী ক্ষমতা প্রয়োগের জন্ত মাও 
সর্বশক্তি দিয়ে ভার ব্যক্তিগত মর্যাদ। এবং জনপ্রিয়তাকে পূর্ণ কৃ 
পুনরুদ্ধারের জস্ক ব্যবহার করতে শুরু করেন ॥” £* 

এ প্রসঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখ। প্রয়োজন যে, যেহেতু মাওসে ত৬ 
চিন্তাথারাই একমাত্র সত্য এবং মাও সে ত.৬-ই তার গ্রতিনিধি_তাই 
তার বিপ্লবী কতৃত্বের অথরিটি) নিরক্ক-শ ক্ষমতা ব্যতিরেকে বিশ্লব 
সম্ভবই নয় । 

কি ভাবে, কোন পদ্ধতিতে মাও-সে-ত.ড় তার “পূর্ণ কতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার” 
সংগ্রাম পরিচালনা করে ছিলেন ? সাংস্কৃতিক বিপ্লবে “স্বর দণ্ডরে বোমা - 
বর্ষণের” বহু আগে, ১৯৬২ সালেই. চীন কমিউনিষ্ট পার্টির সদর দপ্তরের 
বিরুদ্ধে মাও সে-ত.ঙ ভার নিজন্ব সদর দপ্তর খোলেন এবং সেই সমান্তরাল 
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সদর দপ্তর থেকেই মাও-এর নিরক্ক-শ কতৃহের পুনঃপতিষ্ঠাব প্রকান্য 
সংগ্রাম শুক হয়ে যায় । এই সংগ্রামের একটি বিস্ততত প্রতিবেদন চীনের 
শপিপলস্‌ ডেইলি” পত্তিকায় প্রকাশিত হয়৷ সেই বিস্তুতত প্রতিবেদনটির 
একটি ক্ষুদ্রাংস্য এখানে দেওয়া হলো ৷  প্রতিবেদনটিতে বলা হয় £ 

“১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় কমিটির এক বর্ধিত সভায় মাৎ'সে-ত.ঙ নেতৃহের 
প্রলেতারিয় সদরদপ্তব থেকে বুর্জোয়া সদর দপ্তরের বিরুদ্ধে চেয়ারম্যান মাও এক 
স্থতীত্র সংগ্রাম শুরু করেন 1" চেয়ারমান মাও-এর একনিষ্ঠ সহযোগী 
মাও সে তুঃ চিন্তাধারার লাল পতাকাবাহী লিন পি আগ সেই সময়ে 
চেয়ারম্যান মাও-এর এবং মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারার নিরক্ক.শ 
কতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথ! বলেন ॥' ৪* 

তা হলে দেখা যাচ্ছে মাও সে-তুঙ'এর মুল লক্ষ্য বাক্তি মাগ"লে-তৃভ ও 
তার চিন্তাধারার নিরক্ক-শ্র কর্তৃত পুনঃপ্রতিষ্ঠা আর সব কিছুই তার 
বাহন মাত্র । 

এডগার ম্রো-র কাছে মাও পুজার প্রয়োজনীয়তার কথ! বলার পরেই 
মাও-__মাও পুজ্জার এক ব্যাপক গণ আন্দোলন শুরু করে দেন। 

১৯৬৬ সালের জুন মালের শেষের দিক্‌ থেকে মাও-সে-তুঙ কোথায় 
আছেন কি করছেন-তার কোনে) খবরই পাওয়া যায়না । চীনের এবং 
দেশ বিদেশের সংবাদ পত্রগুলি এ নিয়ে খুব হৈ চৈ শুরু করে দেয় । সংবাদ- 
পর্রঞচলি হুনিয়ার মান-ধদের একটা শ্বাসরুচ্ধকারী অবস্থায় নিয়ে আসে । 
ঠিক এমন একটি অবস্থায় ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে দেশ-বিদেশের 
সংবাদপত্ৰগুলি ফলা কবে যে খবরটি প্রকাশ করে তা হলো; 

তিয়াত্তর বন্ধরের বৃদ্ধ মাও-সে-ত.ঙ ইয়াংপির খরস্রোত! নদীতে একাদি- 
ক্রমে নয় মাইল সাতার কেটেছেন। এই বিশ্ময়কর এবং ‘অলোঁকিক' 
ঘটনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই “স্বতংস্ক্ভ” ভাবে চীনের লক্ষ লক্ষ মাও 
সমর্থক চীনের সব কয়টি শহরে এবং গ্রামে গঞ্জে _ 

পঅভ্রান্ত প্রতিতা। সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে চেয়ারম্যান মাওকে স্বীকৃতি 
দাও” পোষ্টার ও স্লোগান সহ মিছিল করে । চীনে মাও পুজ্জার অভিষেক 
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করা হয় ইয়াংদি নদীতে সাতার কেটে । আর তখন থেকেই চীনের পত্র- 
পত্রিকাতে মাওসে-ত সম্বন্ধে বলা হতে থাকে £ “মহান শিক্ষক, মহান 
নেতা, মহান সবাধিনায়ক ৷" কেন্দ্রীয় ভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং সংগঠিত 
মাও প-্া শুরু হয় এভাবে । 

১৯৬৬ সালের ৮ই অক্টোবর ঘোষণা কর! হয় যে, দেশের সমস্ত 
ছাপাঝন!গুলিকে ১৯৬৭ সালের শেবাশেঘি নাগাদ পনেরে| মিলিয়ন কপি- 
অর্থাৎ এক কোটি পঞ্চশ লক্ষ কপি মাও-পে-হুঙ রচনাবলী ছাপাতে 
হবে। 

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রাকালে ১৯৬৭ সালে লিন পি আও চীনের শিল্প ও 
বাণিজ) মহলকে এক নির্দেশ নামায় জানিয়ে দেন : চীনের প্রয়োজন 
এক্যবন্ধ চিন্তার | আর তা হচ্ছে মাসে-তুঙ চিন্তাধার1।” ৪৬ 

পপিকিং রিভিউ" র আর একটি সংখ্যায় লেখা হয় £ “পার্টি, সেনাবাহিনী, 
দেশ এবং বিশ্বে মা*'সে হু চিন্তাধারার সবময় কঠ“ নিপাট ভাবে 
অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ।” ৪* 

১৯৬৭ সালের মার্চ এপ্রিল মাসে যখন দেখা গেলে যে, মা এর 
সাংস্কৃতিক বিপ্লব পূর্ব পরিকল্পিত তড়িত গতিতে বিজ্য়ী হওয়ার সম্ভাবন। 
সুদূর পরাহত, প্রতিরোধকারীদের জন সমর্থন অনেক বেশী তখন চীনের ও 
বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে ম।ও প.জায় উদ্ধত করবার জন্ট এক হু-পরিক জিত 
ও সংঘবদ্ধ আন্দোলন শুরু কর হয়। বলা। হয় £ “আমাদের যুগে [এই 
প্রথমে এক নত, যুগের কথা বলে মা-সে-ত০৬ চিন্তাধারাকে চৈনিক 
থেকে আন্তর্জতিকীকরণের প্রচেষ্টা চেয়ারম্যান নাও হচ্ছেন সবোচ্চ 
মার্কসবাদী লেনিলবাদী । ভার মুখনিস্থত প্রতিটি কথা সত্য।--- 
তাই, আমর! ভার কথার তাৎপর্য তৎক্ষণাৎ সম্পুর্ণ ভাবে উপলদ্ধি করতে 
পারি বা ন! পারি, মামাদের অবস্যই মাও-এর উপদেশ অনুযায়ী কাজ 
করতে হবে। 

“একটি প্রলেতারিয় পটিতে একজন সত্যিকারের বিশাল নেতা থাকতেই 
হবে এবং পাটির সর্বস্তরে ভার সবময় কতৃত্ব প্রতিষ্ঠার 
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প্রয়োজন রয়েছে 1” ৪৮ 

পচেয়ারমাান মাও-এর প্রতিটি কথা সভা, দশ হাশ্রার সাধারণ শব্দের 
চাইতে অনেক বেশী দামী 1” ৩৯ 

অর্থাৎ নিমিত্ত মাত হয়ে অন্ধ বিশ্বাসে ভগবানের প্রতিনিধি, সতোর 
প্রতিনিধি, অবতার সা€-এব পরামর্শসুযায়ী কান্ড করে যাও-অর্থবা 
তাৎপর্য বোঝার কোনো প্রয়োজ্রন নেই । যেহেত. মাও এর মুথ নিস্থত 
প্রতিটি কথাই দতা-তাই ভার প্রতিটি কথাই অনুশাসন বোঝ, না 
বোঝ _ অমুশ্বাসন তোমাকে মানতেই হবে । আর সমস্ত ধম পরিতাগ 
করে “মামেকো। শরণ! ব্রা” । 

আবার সেই মধ্যযুগীয় বাক্তকীয় এবং রাজকীয় অনুশাসনের প্রতি অন্ধ- 
বিশ্বাসের শ্বদ্খলে মান-ষের চিন্তা চেতনা শ্বঙ্গালায়িত । এই ময়েই ভারতে 
“চীনের চেয়ারমণান আমাদের চেয়ারম]ান” স্লোগান উঠে ছিল । এট! 
ছিল মাও পহচ্ছা প্রবর্তনের এবং মাও সে তু চিন্তাধারার নিনগ্চ,ণ 
একাধিপত্য প-জরঃপ্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায়ের প্রথম পর্ব। 

মার্ক বলেছেন £ “সমালোঢকের দৃষ্টিতঙ্গিতে নিচার করে। এবং 
বিপ্লবী হও)” 

অথাৎ কোনে! স্ুত্রকই অবধারিত এবং যাস্ত্রিক ভাবে মেনে না নিয়ে 
বাস্তব এতিহাসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমত বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন, 
বিচার বিশ্লেষণের জন) নয় _ বরঞ্চ, সেই এতিহ।দিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতের 
পরিবর্তনের জন্তই । তাই. মার্কস কেবল সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গিতে 
বিচার বিশ্লেষণের কথাই বলেননি, বিপ্লবী হওয়ারও আহ্বান জানিয়েছেন । 

আর মাও সে তন্ড চিন্তাধার! বলেঃ “ত.মি যদি বিপ্লন্গী মার্কলবাদী- 
লেনিনবাদী হও, তবে তোমাকে অবধারিত ভাবেই মহান নেত। চেয়ারম্যান 
মাওকে সমর্থন করতে হবে 7 

“চেয়ারম্যান মাও হচ্ছেন সেই সত্াকারের লাল সধ__যা আমাদের 
হৃদয়ে উজ্জল ভাবে বিকিরিত । তিনি হচ্ছেন মহান শিক্ষক, মহন নেতা, 
মহান সৰাধিনায়ক এবং মহান কাণ্ডারী - ফাকে চীন এবং বিশ্বের বিপ্লবী 
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জ্রনগণ তাদের বিপ্লবী সংগ্রামের মদ্য থেকে বেছে নিয়েছেন ! বর্তমান 
যুগে তিনিই মহান বিশ্ব প্রলেতারিয় সংগ্রামের কতৃত্ব (অথরিটি), ঠার 
রয়েছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদে সুগভীর প্রজ্ঞা এবং গ্রামের 
সভিজ্ঞত। | 7" 

“কমরেড, লিন পি-আও আরও বলেন যে, চেয়ারমান মাও-এর মতে? 
প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি বিশে শত বভরে একবার এবং চীনে কয়েক হাডার 
বছরে একবার সাবিত হন । 7 চেয়ারম্যান মাও আমাদের সবের্ধাচ্চ- 
নেঠা, সর্বাধিনায়ক থাকবেন এবং এই লাল সূর্য আমাদের হদয়কে আলে।- 
কিত করবেন । স্তাকে ছাড়া এরূপ মহান পাটি মহান সেনা- 
বাহিনী এবং মহান দেশ হতে পারতো! না। চীনা জনগণের 
কিছুই থাকতো না এবং বিশ্বের জনগণের যুক্তিও অসম্ভব 
হতে! |" ভাকে আমাদের সব সময়েই একনিষ্ভাবে অনুসরণ কর। 
উচিত এবং আমাদের সবাধিনায়ক চেয়ারম্যান মাও-এর করত নিপাটভাবে 
প্রতিষ্ঠা করা উচিত। যে ব্যক্তি চেয়ারম্যান মাও-এর বিরোধিতা 
করবে সে ব্যক্তি সমগ্র পার্টি দ্বার) থিরুত হবে 1” 1” ৭* 
প্রসঙ্গত উল্লেখ প্রয়োজন ঠিক এই জন্যই স্বশীতল রায়চৌধুরীকে 'কমরেড-, 
দের’ কাছ থেকে পালিয়ে নিঃসঙ্গ এবং মঙহায় অবস্থায় এক অবাঞ্চিত 
মৃত্যুকে বরণ করতে হয়েছিল | না, সুশীতল রায়চৌধুরী শহীদ হননি - 
কারণ তিনি ছিলেন “শ্রেণী শত্রু” ! 

উল্লিখিত উদ্ধংতিটির পরেই, মাও-সে-তুঙ্গ যে মার্কস, এপ্পেলস, লেনিন 
এবং স্তালিনের চাইতেও অনেক বেশী প্রতিভাধর, অনেক বেশী মহান 
সে কথ বল! হয়েছে £ 

“পুবেকার কোন মার্কলবাদী-লেনিনবাদী নেত৷ ব্যক্তিগতভাবে চেয়ার" 
ম্যান মাও এর মতে! - একেবারে সামনের সারিতে চাড়িয়ে অসংখ্য গুরুহ- 
পূণ রাজনৈতিক এবং সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছেন কি? 
এবং তাদের মধ্যে একদ্রনেরও কি মাৎ-এর মতে? এরূপ দীর্ঘস্থায়ী এবং 
নানাবিধ সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ছিল ? *৯ 
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অতএব মাও-এর কথার তাৎপর্য বুঝতে না পারলেও-__ভার নির্দেশ 
মতোই চলে।--কারণ ভার “মুখ নিস্যত প্রতিটি শব্দ সত্য” । 

মার্কপস-এর “৪8e critical and revolutionary” আর মাও-সেতৃভ 
চিন্তাধার।র বক্তব্যের মধ্যে যা পার্থক) সেই পার্থক/াটাই হচ্ছে মার্কসবাদ- 
লেনিনকাদ আর মাও নে তু$ চিন্তাধারার পার্থক্য! 

কনিউনিষ্র। বাক্তির ভূনিকা এবং অবদানের অপরিসীম গুরুত্ব কোনো। 
দিনই অস্বীকার করেনি, কিন্ত তার স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে 'জনগণই ইতিহাস 
সৰি করে' এই এতিহাসিক এবং ছ্াম্পিক বস্তুবাদী অবস্থানটিকেঞ্ অপরি 
সীম গুরুতর দেয়। কয়েকজন 'নায়কের' বা "মহান নায়ক' এবং "খল 
নায়ক'- এর মথে) ছন্দের ভিত্তিতেও এতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্য। মার্কসঝাদ 
করেনা । মার্কসবাদ শ্রেণী সম্পর্কের ভিত্তিতেই তার বাবা করে। 
মাও-সে তু ঢিন্ডাধার! এই নার্কসীয় এতিহাসিক এ দ্বাম্বিক বস্তুবাদী 
বিশ্লেষণ পরিত্যাগ করে 'নায়কই ইতিহাস স্থ্টি করে’ আর জনগণ নিমিত্ত 
মাত্র এই পেটি বুর্জোয়া “নায়ক তব' আমদানি করেছে । মাও না থাকলে 
চীনে এরূপ কমিউনিস্ট পটি” এরূপ লেনাবাহিনী হতো লা, মাও ন! থাকলে 
বিশ্বের জনগণের যুক্তি সম্ভব হতোনা । অর্থাৎ, গোটা মাও সে তুঙ 
চিন্তাধার! দীড়িয়ে রয়েছে - মার্কনবাদ লেনিনবাদের মৌল ভাবস্থানগুলিকে 
অস্বীকার করেই । 

হুনিয়ার কমিউনিষ্টর। মার্কস, এগ্গেলস, লেনিন এবং স্তালিনকে ' কমরেড" 
বলে লন্বোধন করেন । কিন্তু মাও সে-ত.ঙ কেন “কমরেড মাও” মন? 
কেন তিনি চেয়ারম্যান মাও? কারণ, তিনি এমন একজন মহান নেতা -__ 
যিনি অন্ঠান্য কমিউনিষ্দের সঙ্গে একই সারিতে “সহযোদ্ধা” বা “কমরেড? 
বলে সম্বোধিত হলে তার মর্যাদার আসনের যোগ! সম্মান প্রদণিত 
হবেন। । অবিশ্বাস্য কিন্তু সত্য 

মাও দে-ত কে ‘কমরেড’ বলে সম্বোধন কি শোভন ? চীন কমিউ- 
নিষ্ট পাটিতে, হ'যা, চীন কমিউনিষ্ট পার্টি তেই এই প্রশ্থ উঠেছিল । সহজেই 
অনুমেয় মাও-পুজ্জা পার্টিকে কোন্‌ অধঃপাতের স্তরে নামিয়ে এনেছিল । 
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পার্টি নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সাকু“লার দিয়ে জানায় যে. সাও-কে 
‘কমরেড’ বলে সম্বোধন করার পরিবর্তে ‘চেয়ারম্যান মাও" বলে সম্বোধন 
করে তার প্রতি যথাযোগা সম্মান প্রদর্শন করতে হবে! এর পরেই মাও 
পুজা ভজনাও কীতনের স্তরে প্রবেশ করে। 

১৯৬৭ সালের মে মাসে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির সামরিক কমিশন ঘোষণ। 
করে যে এই মালের মাঝামাঝি থেকে মাসে তৃঙ এর ছবিসহ আবশ্রিক 
ভাবে একটি ব্যাজ ধারণের একটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান শুরু হবে । এই 
ঘোষণায় সেনাবাহিনীর প্রত্যেককে জানানো। হয় £ “গ্রণমুক্তি ফৌজের 
কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক বিভাগ ব্যান্ড বিতরণ উপলক্ষে সমগ্র সানরিক 
বাহিনীর রাজনৈতিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি দৃষ্টি অকণ 
করছে । এই ব্যাজ ধারণ পি, এল, এ র সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেবে যে, 
তাদের মহান নেতা তাদের হদয়ের লালের চাইতেও লাল স্থধ তাদের 
সঙ্গেই রয়েছেন। 

“কেন্দ্রীয় রাহ্রনৈতিক বিভাগ সমস্ত অধিনায়ক এবং জওয়ানদের ব্যাজ 
ধারণের স্থানে এসে চেয়ারম্যান মাও এর প্রতি তাদের আম্থগত) প্রকাশের 
ভন্ত -তার নির্দেশানুযাণ্ী কাজ করবার জন্চ আহবান করছে ।” ৭২ 

১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে ঘোষণা। করা হয়: * ১৯৬৬ সালের 
জুলাই মাস থেকে ১৯৬৭ সালের মে মাস পর্যন্ত গত এগারো মাসে চেয়ার- 
ম্যান মাও-এর ছবি ছাপানো হয়েছে ৮৪ মিলিয়ন 1” *৩ 

এর পরেই, পিতৃতাস্ত্রিক এবং সামন্ত লমাজ্ের কাছ থেকে পাওয়া 
পশ্চাদপদ ধ্যান-ধারণাগুলিকে সুড়সুড়ি দিয়ে সেই ধ্যান ধারণাগুলিকে 
সুপরিকল্পিত এবং সুসংগঠিত ভাবে উজ্জীবিত করে মাও পূজাকে জনগণের 
জীবলের এক অপরিহার্ধ সংস্কারে পরিপত করা হয়। প্রথম পৰে মাও 
বীর্তনের প্রয়োজনীয়তার উপরে জোর দেওয় হয়েছিল । এবার, দ্বিতীয় 
পর্ধে এই নাম কীর্তন, নাম ভদ্রনার স্তরে নিয়ে যাবার জঙ্ক একটা রাজ- 
নৈতিক ও সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার কাজে হাত লাগানো হয়। এর এক 
নম্বর কাজ £ মার্কস, একঙ্গেলল, লেনিন এবং স্তালিনের রচনাবলী পড়ার 
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বিরুদ্ধে সুন অভিযান । আর ছৃনম্থর কাজ £ প্রতিটি পরিবারে মাও" 
এর ছবি রাখ। এবং নিত্যপূঙ্জ। করার অভিযান ও তদারকি । 

এক নম্বর অভিযানে প্রচার কর! হয় যে, মার্কসবাদ-লেনিনবদের 
কালজয়ী সাহিত্যাদি, মার্কস, এক্গেলস লেনিন এবং স্তালিনের প্চনাবলী 
পড়ে অথথ! মুল) সময় নষ্ট ন। করে, বই এর পোকা ন! হয়ে. _ 

“আমাদের যুগে মাও সে তুঙ চিন্তাধারা অধায়নই হচ্ছে মার্কসবাদ- 
লেনিনবাদ অধ্যয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ পথ |” 

এ একই বক্তবো মার বলা হয় যে, এমন কি, মা৪-সে তু চিন্তা- 
ধারার৪ সব কিছু পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই কয়েকটি নির্বাচিত রচন। 
পড়াই যথেষ্ট । সবক্ছু পড়ার অর্থ £ “দরজা বন্ধ করে পঞ্ডিতী 
অধায়ন 1৮ ৭5 

প্রথমত, লেনিন বিশ্রেষিত পাআজজ্ঞাবাদ ৪ প্রলেতারিয় বিপ্লবের যুগটিকে 
নস্যাৎ করে একটি কাল্পনিক যুগ নির্ধারণ করে মার্কস, এক্ষেলস, লেনিন 
এবং স্তালিনের রচনাসলী পাঠের বিবোধিতা এবং দ্বিতীয়ত, অপ্রতাক্ষ 
জ্ঞাল-এর চাইতে প্রতাক্ষ জ্ঞানই যে বেশী ভালো এবং অপ্রতাক্ষ জ্ঞান যে 
“দরজা বন্ধ করে পণ্ডিতী অধায়ন” তার প্রচার করে প্রতাক্ষ জ্ঞানকেই 
উৎসাহ প্রদ।ন-- মাও-সে-তুঙ চিন্তাগরার একটি অন্তম দিক্‌ * বই পড়া 
বা তার কোনে অনুশীলন ও চর্চাকে নিরুৎসাহিত করে একমাত্র কর্মের 
উপরে সবিশেষ জোর দিয়ে বলা হয় £ বই-এর অক্ষরহ্চলি কি এদিক্‌, 
লেদিক চলাফেরা করতে পারে ? পারেনা । কিন্তু একপাল িড়াকে 
চবিয়ে আনতো। দেখি, দেখবে একটা এদিক ; আর একটা এ দিকে ছুটে 
যাচ্ছে । তাদের সঠিক ভ'বে নিয়ুস্থণ করাটা তে? বই পড়ার চাইতে 
অনেক বেশী কঠিন ) 

একদিকে এভাবে বই পড়া, অন্থশীলন ও চচাকে নিরুৎসাহিত করে 
তব্বস্থীন কর্মের (প্রাকটিস) উপরে একমাত্র জ্বোর দেওয়া হয়” আর অপর- 
দিকে এমন একটি গণ-অধায়ন ব্যবস্থা! প্রবর্তন কর হয়- যে ব্যবন্থাটি 
ছিল মন্ত্রমুক্ষতার ব্যাবস্থা মস্ত্রোচ্চারণের মাধামে মস্ত্রমু্ক করার ব্যবস্থা ৷ 
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মন্ত্র-মূন্ততার অর্থ কি? মস্ত্রযুগ্ধ'্চা চেতনার পক্ষঘাত-জনিত 
বিবশতা। 

আর এটাই মাও-পে-তুঙ এবং মা€-সে-তৃও চিন্তাধারার নিরক্ষ-শ ক্ষমতা 
পুনঃপ্রতিষ্ঠার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দীড়ায়। এই লক্ষ) অর্জনের জন্তু 
অবশেষে প্রকাশিত হয় লিন পি আওএব “লাল বইস্-এর পকেট 
সংস্করণ । 

“কমরেড, লিন পি-অ।9-" বিস্ময়কর সাহস এবং দৃঢ়তা সহকারে 
চেয়ারম্যান মাও এর রচনাবলী সেনাবাহিনী, পাটি” এবং দেশের মধে) 
স্জ্রনশীল ভাবে অধ্যয়ন এবং প্রয়োগের এক গণ-আল্দেংলনের 
উদ্যোগ নিয়েছেন । 

“তিনি জোর দিয়েছেন সমগ্র সেনা বাহিনী, পার্ট এবং দেশ যাতে করে 
মা€-সে-তুভ চিন্তাধারার ভিত্তিতে এক্য সাধন করতে পারে 1” ৭৭ 

তাই, অবশেষে, গণ অধ্যয়নের জগ্ মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারার ভিডিতে 
সমগ্র দেশের চিন্তায় এক বোবা এক) আনার জঙ্ শুধু মাত্র একখান! 
বই-ই পড়বার জন্ত সুপারিশ কর! হয়। এই বই খানার নাম ১ “চেয়ার- 
মাান মাও-সে তুঙ রচনাবলীর উদ্ধংতি সমূহ ।” 

অবস্থা, ঘটন1 পরিপ্রেক্ষিত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে বিভিন্ন পরিস্থিতি 
ও পরিপ্রেক্ষিতে লেখা থেকে এই উদ্ধততিগুলি সম্মিলিত ভাবে আবুত্তি 
করা, মন্ত্রেচচারণের সুরে গলা মিলিয়ে এক)ভান সন্্রমুগ্গতা এবং শিহরণ 
সৃষ্টি করার ন।মই গণ-অধায়ন ॥ 

“পিকিং রিভিউ”-এর প্রবন্ধে লেখ! হয়েছে ১ চীনের লক্ষ, লক্ষ মানুষ 
গভীর আগ্রহের সঙ্গে চেয়ারম্যান মাও-এর উদ্ধংতি সমূহ অধ্যয়ন করছ্েন। 
“লাল প্লান্টিকে মোড়া এই পকেট সংস্করণটি জনগণের সবদ। পড়ার 
মতে৷ বই হয়েছে ।7 

পজ্রনগণ সন্মিলিত ভাবে সোচ্চারে তাদের বাসস্থান, কাজের জায়গায় 
বিশ্রামের ফাকে, কোনো একটি সভা, খেলা। অথব! সিনেমা দেখার আগে, 
ট্রেনে বাসে বা জাহাজে ভ্রমণ করবার সময় এই বই পড়ে এবং 
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আপনি তা শুনতে পাবেন । “তাদের মনে যাতে করে গভীর ছাপ পড়ে, 
প্রতিটি লাইন যেন তাদের রক্তের সঙ্গে মিলে মিশে যায়। সে ব্যাপারে 
তার? দৃঢ় সংক্ল্রবন্ধ 1” ৪৬ 

লিন পি-আও -এর নির্দেশ হচ্ছে £ “মাও সে-ছুও চিন্তাধারাকে প্রকৃত 
ভাবে আয়হ করবার জ্রন্য প্রয়োজন চেয়ারম্যান মা৪ এর মৌল ধারণা" 
গুলিকে বারংবার অধায়ন করা এবং কতকগুলি গুরুত্বপুণ পংক্তি মুখস্থ 
করাই হচ্ছে সবেরধাৎকুষ্ট পশ্থ! । 

ণআমিককুষক, সৈচ্য, বিপ্লবী ক্যাডার, বুদ্ধিজীবি এবং রেড গাডএর 
যুব সংগ্র।সীরা। চেয়ারম্যান এর নির্দেশাবলী মুখস্থ করছে। তাই 
জনগন দানী করছে যে চেয়ারম্যান-এর নির্দেশাবলীতে স্থবরারোপ কর! 
হোক্‌ - যাতে করে সেগুলি প্রতিদিনই যে কোন সময়ে গাইতে পারা যায় । 
এট! হবে তাদের মনে গেঁথে দেওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট পন্যা ৷ 7 

“শ্রমিকেরা বলছেন'**এ ভাবে গান গাওয়া হবে রাজনৈতিক ক্লাদের 
চাইতেও চিত্তাকর্ষক :” ৫৭ 

তাই, মাও-সে-তুঙএর উদ্ধংতি সমূহে স্থরারোপ করা হয়। ন্ুরারোপের 
পরে এই মন্ত্রমুঞ্ষতার সংকীর্নের অফিসে চীনের বিপ্লবী জনগণকে আর 
একবার মধ্যযুগের অন্ধ বিশ্বাসের অন্ধকারে বু'দ করে রাখা হয়। 
এ ভাবেই লাল মলাটের পকেট বইখানা মাহুলি. তাবিচ-কবচের মতো 
ড্রবাঞ্চণাঙ্ছিত হয়ে ওঠে । এই বইখানাকে শুধুমাত্র পরম বিশ্বাস ভরে 
একবার আন্দোলিত করলেই দৃষ্টিহীন দৃষ্টি ফিরে পায়, খঞ্জ পাহাড় ডিঙ্গোতে 
পারে, মুকসুখর হয়ে ওঠে । বিজ্ঞানের যুগ, ঘুক্তিবাপের যুগ অপস্থত হতে 
থাকে, মধাযুগীয় রাজ্্রকীয় ও রাজকীয় অস্থশাসনের ঘণান্ধকার চীনের 
জনগণকে ঘিড়ে ফেলে । 

এই পণ্ঠপটে শুরু হয় একদিকে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব মার 
অপরদিকে মহাবিতর্ক । 
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অধ্যায় - ১০ 
মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারার উদ্ভব, বিকাশ এবং পশ্চাদপসরণের 
ইতিব্বত্ত £ মাও কি জাতীয়তাবাদী না কমিউনিষ্ ? 


এই অবায়ে আমরা, সর্ব প্রথমে মা৪-সে'হুঙ-এর নিজের ছবানীতেই তার 
চরিত্রের কয়েকটি দিক্‌ তুলে ধরবো । এই দিকৃুলিই মা৪-সে-তুও চিন্তা- 
ধারার ভিত্তি বলে আমর। মনে করি । এই ভিত্তির প্রেক্ষাপটেই আমরা 
তারপরে মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারার উদ্ভব, বিকাশ এবং পশ্চাদ্পপরণের বিষয় 
নিয়ে আলে৷চন! করবো ॥ ইতিহাসের প্রতি সততা এবং ইতিহাস ব্যাথার 
বস্তুবাদী পদ্ধতিই আমাদের এরূপ ভাবে আলোচনায় উৎসাহ যুগিয়েছে । 
আমরা নাচার । 

১) ১৯১৪ সালের জুলাই মাস) জাপানের নোস্যালিষ্ট পাটির এক- 
দল প্রতিনিধি চীন সকরে আসেন । ১৯৬৪ সালের ১*ই জুলাই 
মাও সে-তুঙ এই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তার এবং চীনের 
রাজনৈতিক ইতিহাসের রোমন্থন করে বলেন £ 

“১৯১১ সালের বুয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে আমি অংশ গ্রহণ করি। 
তারপরে তেরে! বছর আমি পড়াশুনা করি। এই তেরে! বছরের মধে ছয় 
বছর আমি কনফুপিয়াল এর রচনাবলী পড়ি এবং সাত বছর পুজিবাদ 
ন্বদ্বীয় বই পড়ি । আমি ছাত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলাম ০ 
এবং গভর্পমেন্টের বিরুদ্ধে বলেছিলাম । 

“কিন্ত কোনে ধরনের পার্টি গড়ার প্রয়োজনীয়তার কথা মামার মাথায় 
আসেনি । আম মার্কদ- এর রচনাবলীর লঙ্গে পরিচিত ছিল!ম ন! বা 
লেনিন সম্পর্কেও কিছু জানতাম না। স্থতরাং, একটি কমিউনিষ্ট পার্টি 





* প্রথম সমাজবাদী যুদ্ধের পরে ভেপাই চুক্তির ফলে চীনের অঞ্চল- 
গুলি নতুন করে সাঞ্রাজাবাদী ভাগ-বাটোয়ারার প্রতিবাদে চীনে যে 
ছাত্র আন্দোলন হয় _ মাও তার কথাই বলেছেন । 
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গড়ার চিন্তা আমার মাথায় আসেনি । আমি কনফুসিয়াস-এর ভাববাদ 
এবং কান্ট এর দ্বৈতবাদ এ আস্থা! পোষণ করতাম । 

“১৯২১ সালে কমিউনিটু পাটি” গঠিত হয়। তখন এর সদস্থ) সংখ্যা 
ছিল মাত্র সত্তর জন ৷ এ বছরেই অনুষ্ঠিত প্রথম কংগ্রেসের জন্য বারোজন 
প্রতিনিধি মনোনীত হয় । আমিও একজন প্রতিনিধি ছিলাম ৪ 

“১৯২১ সালে পাটি” প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯২৭ সালের লং মাচ” প্যঞ্জ 
আমর বিপ্লব করার চিন্তায়ই বিভোর ছিলাম, কিন্তু কি করে এই বিপ্লব 
করতে হবে, বিপ্লবের পপ ও পদ্ধতি, দিশারী, রাজনৈতিক পরিকল্পন! 
ইতাদি সম্বন্ধে অ/মাদের বিন্দুমাত্র ধারণা ছিলন। 1 

“পরে আমরা ছ'একটি বিষয় বুঝতে শুরু করি। সংগ্রামই আমা- 
দের তা শিখিয়েছে । উদ্বাহরণ স্বরূপ, জমির প্রশ্নের কথ। বলা যেতে 
পারে । আমি দশ বছর গ্রামাঞ্চলের শ্রেণী সংগ্রামের ব্যাপারটি অধ্যয়ন 
করেছি । যুদ্ধেব সমস্ত বুঝতেও দশ বছর কেটে যায়। আমি দশ বছর 
ধরে যুদ্ধ করেছি এবং কেবলমাত্র তার পরেই আমি যুগ্ছের কলাব্িল্লপ বুঝতে 
পেরেছি । 

“পার্টিতে যখন দক্ষিণপন্থী বিচুতির উদ্ভব ঘটলে! আমি ছিলাম তখন 
বামপন্থী” আবার যখন বামপন্থী সুবিধাবাদ পার্টিকে গ্রাস করলো, তখন 
আমাকে বল! হতে! দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী । আমার ভ্ন্ত কেউ এতটুকুও 
ভাবেনি । আমি পরিত্যক্ত এবং একাই রয়েছি । আমি সব সময়েই 
বলি £ সেই সব, দিনগুলিতে কেবল মাত্র বুদ্ধই ছিলেন আর তিনি ছিলেন 
সবশক্তিমান । তারপরে তাকে জঞ্জালে ছুড়ে ফেলে ৰেওয়। হয়_ কারণ 
স্বর্গে তিনি পচে গেছেন । তারপরে লং মা৮৮এর সময়ে স্ুন-ইতে একটি 
কনফারেন্স হয়--কেবলমাত্র তখনই এ পু'তিসন্ধময় বৃদ্ধ _ আমি, শৌরভ- 
যুক্ত হয়ে উঠলাম 1” ৭৮ 

মাওাএর এই রোমন্থন থেকে স্বাভাবিক ভাবেই কয়েকটি প্রশ্ন ওঠে । 
১৯১১ সালের পরে তেরে! বছর মাও “পড়াশুনা” করেছেন । তার অর্থ 
১৯১১ +১৩-০১৯২৪ । তিনি এই সময়কালে কনফুসিয়াস-এর ভাববাদ 
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এবং কান্ট এর দ্বৈতবাসে মাস্ট! পোষণ করতেন. তিনি মার্কস এবং 
লেনিনের রচলাবলীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন ন! এবং পাটি” গড়ার কোনো 
চিন্তা য়ই ভার মাথায় আসেনি ! অথচ, ১৯২১ সালে চীনে কমিউনিষ্ট পার্টি” 
গঠিত হয় এবং প্রথম কংগ্রেসে মাও একজন প্রতিনিধি মনোনীত হন । 

প্রশ্নঃ তবে কে এই পার্টি গড়েছে? অবশ্যই মাও নন। দ্বিতীয়ত, 
কে মাও কে প্রতিনিধি হিসেব মনোনীত করেছিলেন? অবশ্যই মাও 
লিজেকে নিচ্ছে মনোনীত করেননি । 

মাও আরও বলেছেন, ১৯২১ সালে পাটি গঠিত হবার পর থেকে ১৯২৭ 
সাল পর্যন্ত বিপ্লবের পথ এবং দিশারী সম্পর্কে পার্টির কোনো ধারণাই 
ছিলনা । পরবর্তাকালে শ্রেফ “সংগ্রামই তাদের সব কিছু শিখিয়েছে” । 
দিশারী হিসেবে কোনে! তত্ব বা পুর্ব অভিজ্ঞতা তাদের ছিলন! । প।টিতে 
তিনি পরিত্যাক্ত “এবং এক!” ছিলেন এবং নিজ অভিজ্ঞতার গুণে এই 
“পরিতার্ক্ত” “পু'তিগন্ধময়” মাও সুগন্ধময় হয়ে ওঠেন এবং অবশেষে সুন ই 
ঝনফারেন্স-এ পার্টি নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হন । 

অর্থাৎ, চীন বিপ্লবের সার্থকতার যা কিছু ইতিহাস তার সবটাই মাও এর 
নিজস্ব অবদান আর তার শুরু হয় স্থন-ই কনফারেন্সের পর থেকে মাও এর 
নেতৃত্বে আসার পর থেকেই । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজন মাও এর “রেজল্যুপন অন সাম কোয়েঞ্চেন 
ইন্‌ ঘা হিস্টারি অব দ্য পার্টি” ( এপ্রিল. ১৯3৫ ) প্রবন্ধটিতেও অন্থরূপ 
ধারণার অভিব্যন্তিই পেয়েছে । মাও"এর বস্তবে) চীনে কমিউনিষ্ট পার্টির 
প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পি টা চাও-এর নাম, কমিউনিষ্ট আস্তক্াতিকের ভূমিকা, 
রুশ বিপ্লবের প্রভাব ইত্যাদির কোনো উল্লেখ নেই অথচ, এই লি টা-চ।৪" 
এর প্রভাবে প্রভাবাস্থিত হয়েই মাও কমিউনিষ্ট হন, এবং এই লি টা-চ1ও 
পরিবারের কচ্চ।কেই মাও দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন’ এই পি টা 
চাও-ই প্রথম কংগ্রেসে মাওকে প্রতিনিধি মনোনীত করেন । প্রথম এবং 
দ্বিতীয় কংগ্রেসে (ছিতীয় কংগ্রেসে মাও উপস্থিত থাকতে পারেন নি) 
চীন বিপ্লবের স্তর এবং কুয়োমিনতাও এর সঙ্গে সম্পর্কের ধরণ নির্ণয়ে যে 
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বিতর্কের ঝড় উঠেছিল এবং সেই বিতর্কে কমিউনিষ্ট আন্তক্রাতিকের প্রতি- 
নিধির অংশ গ্রহণ প্রভৃতিই প্রমাণ করে যে চীন কমিউনিষ্ট পাটির একট! 
দিশারীও ছিল এবং বিপ্লবের পরিকল্পনাও ছিল । সামস্ততস্ত্রের অবসানে 
কুয়োমিনতাঙ্গ এর সঙ্গে একাবদ্ধ হয়ে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি নেতৃত্বে উত্তরা- 
ভিযান চীনের [বপ্রবান্দোজনে এক উল্লেখযোগ্য এতিহাসিক ঘটনা । এই 
উত্তরাভিযানের মধ) দিয়েই চীন কমিউনিষ্ট পাটি” তার স্বাধীন প্রলে- 
তারিয় শ্রেণী-লাইন এবং স্বাধীন সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে 
সমর্থ হয় এবং তারই ফলে চীনের জাতীয় পাভ্রনীতিতে চীন কমিউনিষ্ট 
পাটি” এক অপরিহার্য প্রভাবশালী শক্তি হয়ে ওঠে । এই শক্তি হয়ে 
ওঠার পেছনে ছিল কমিউনিষ্ট আন্তর্জ(তিকের অনব্ অবদান ও ভুমিকা । 

এসব কিছুকে অবলীলায় উপেক্ষা করে মাও তার অহংটাকে একমাত্র 
এবং স্বস্থ করেছেন। নিছক প্রতাক্ষ বাক্তিগত অভিজ্ঞতাই মাও-কে 
মাও-সে তুঙ করে তুলেছে-এতে তবের, পার্টির, কমিউনিউ আস্তরজ্জ/তিকের 
এবং রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতার কোনো অবদান নেই, মা-ই এই পার্টিকে 
সতিকারের কমিউনিষ্ট পাটি” করে তুলেছেন, তিনি নেতৃত্বে আসার আগে 
চীন কমিউনিষ্ট পাটি” ছিল দিশাহীন, পরিকল্পনাহীন, বিপ্লবের আকুতি 
সবন্ম । 

অথাৎ, মতাদর্শ, তব প্রভৃতির কোনে! ভুমিক। নেই, পরোক্ষ অভিজ্ঞতার 
কোনো ভূমিকা নেই, পার্টির যৌথ নেতৃঝকারী ভুমিক কোনে! উল্লেখ- 
যোগ্য বিষয়ই নয় _ব্যক্তির, মাও এর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং ভূমিকাটাই 
আসল কথা । এ ভাবেই মাও জাপান সোল্ঠালিই পার্টির প্রযতনিধিদের 
কাছে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি ও চীন বিপ্লবের ইতিহাসের ছবি তুলে 
ধরেছেন। 

মাও-এর এই অহং সর্বন্থতার দিকটি তার চরিত্রের একটা প্রধান দিক । 
মাও এবং মাও-সে-তুও চিন্তাধারার মূল্যায়নে এই দিকৃট। হিসেবে রাখ। 
প্রয়োজন । 

€(২-ক)মাঞ্চিন সাংবাদিক এবং “চীনের আকাশে লালতারা” এবং 
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চীন সম্বন্ধে অন্যান্য বই-এর সুপ্রসিদ্ধ লেখক এড্‌গ।র স্ে!-র সঙ্গে 
মাও-সেতু-এর প্রথম সাক্ষাৎকারে লে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে চীন 
কমিউনিষ্টদের লক্ষা কি তা ন্ঞানতে চান ) সো আরও জ্ঞানতে চান ঘে, 
শুধুমাত্র উত্তর চীনকে জাপানী কবল থেকে মুক্ত কর! না চীন সাআ্াজে)র 
অধীনস্থ যে সমস্ত অঞ্চল ক্রাপান আল বরে নিয়েছে তার সবটাই চীনের 
অধিকারে ফিরিয়ে নিয়ে আসা চীন কমিউনিষ্ট পাটি র যুদ্ধের লক্ষ্য । 
স্লো র এই প্রসবের জবাবে মাও বলেন ; 

“চীনের আশু কর্তব্য হচ্ছে সমস্ত অপহৃত অঞ্চল পুনরাধিকার কর] । 
শুধুমাত্র চীনের দেয়ালের নীচের অংশে আমাদের সার্বভৌমত্ব 
রক্ষা নয় ৯ LY 

“সমস্ত অপহৃত অঞ্চল” বলতে মাও কি বোকাতে চেয়েছেন? এককালে 
চীন সাআজ্যের অধীনে যে সমস্ত অঞ্চল ছিল এবং তার যে সব অঞ্চল 
জাপান অধিকার করে নিয়েছে যেমন কোরিয়া, ইন্দোচী ন, করমোজা, 
বার্মী প্রভৃতি ৷ -এগুলিকেও মাও চীনের “অপচ্ধত অঞ্চল” বলে দাবী 
করেছেন! অর্থাৎ, মাও চীন সাআ্াজে)র হারানো, অক পুনরুদ্ধার 
করতে চান ! 

মাও এডগার স্গে-র কাছে খোল। মনেই বলেছেন যে, জনৈক লিউ ভুয়ার 
একখান! প্রচার পুক্তিকা পড়ে চীনের এ সব অঞ্চল জ্রাপান কর্তৃক গ্রাসের 
ইতিহাস মাও জানতে পারেন । মাও স্নো-র কাছে বলেন £ 

“এই বই খানা পড়ার পরে আমি আমাদের দেশের ভবিষ্যতের কথ। 
ভেবে খুবই হতাশ হয়ে পড়ি এনং উপলদ্ধি করি যে, চীনের সমস্ত মানুষের 
কর্তবা হচ্ছে চীনকে রক্ষা কর ৷” *৬ 

অথচ, এই চীন কমিউনিষ্ট পার্টিই নেহরু র “ডিসকভারী অব ইণ্ডিয়া” 
বই-এর “বৃহত্তর ভারত কে সুতীত্র সমালোচনা করে” নেহরু দর্শন “প্রসঙ্গে 
আরও “বক্তব্য” প্রবন্ধে ১৯৬২ সালে মন্তব্য করেছে £ 

“নেহরু এই সব কথা লিখেছেন ২৮ বছর আগে । ভারতের স্বাধীনতা 

ঘোষণার বহু আগে থেকেই নেহরু এক বিরাট ভারতীয় সাত্রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
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স্বপ্ন দেখছিলেন । এটাই হচ্ছে ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়া ও বৃহৎ জমিদারদের 
সম্প্রসারপবাদ সম্পর্কে একটি স্পস্ট আাবিষ্কার। 

“ভারতীয় বৃহৎ বুক্জোয়া ও বৃহৎ জমিদারদের এসব প্রতিক্রিয়াশীল 
সন্প্রদারণবাদী ধ্যান ধারণাই হচ্ছে নেহঞ দর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ।'' 

তা হলে আমরা চীনের বৃহৎ বুজে“য়! এবং বৃহৎ জমিদারদের প্রতিক্রিয়া- 
শীল সং্প্রসারণবাদী যে সব ধ্যান ধারণা সাও-সে-তুঙ চিন্তাধারায় এডগার 
স্লো র কাছে আভিবাক্ত হয়েছে তাকে কি আমর! মাও দে-তুঙ চিন্পাধারার 
“এক গুরুবপৃর্ণ অঙ্গ” বলতে পারিনা £ 

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ে আসীন 
মাও-লে-তুঙ একজন কমিউনিষ্ট ন! কট্টর জ্ঞাতীয়তাবাদী ? 

এট খুবই স্বাভাবিক যে, একটা ধপনিবেশিক ধরণের দেশে যে কানে! 
মানুষেরই রাজনৈতিক চেতনা সাআ্রাজ্যবাদ বিরোধী হবে । এই সাম্রাজ্য” 
বাদ-বিরোধী চেতনাই, সংগ্রাম এবং অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়ার একটি 
পর্ষায় এ কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে পুণজ্িবাদী বিরোধী এবং সমাজতান্ত্রিক 
চেতনায় সমৃদ্ধ হয় আর তখন সেই কিছু কিছু মানুষ কমিউনিষ্ট হয়, 
প্রলেতারিয় আন্তর্জাতিকতাবাদী হয় জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ গণ্ডি 
পেবিয়ে আসে । 

কিন্তু ইয়েলান-এ এডগার স্গো-র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে মাও-চীন সাজাজ্য 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন তাতে স্বভাবতই প্রশ্ন রাগে, 
মাও যখন চীন কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে আসেন এবং তারপরে জাপ- 
বিরোধী দেশপ্রেমিক যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন তখন কি তিনি সার ঞ্যবাদ বিরোধী 
ভ্রাতীয়তাবাদী বিপ্লবী থেকে কমিউনিষ্ট হয়েছিলেন ? 

(২-খ ) .৯৩৯ সালে মাও তার “চীন বিপ্লব ও চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি” 
শীর্ধক বইখান। প্রকাশ করেন সর্বপ্রথমে বইখানার নামকরণটি বিচার 
করা যাক । ইংরেজীতে বইখানার নাম “The Chinese Revolution 
And The Chinese Communist Party”—কমিউলি আন্তর্জাভিকের 
দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিন স্বম্পষ্ট এবং দ্বার্থহীন ভাবাম বলেছেন যে, যেহেতু 
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বিভি্ঞ দেশের কমিউনিষ্ট. প।টিঞুলি একটি মাত্র বিশ্ব কমিউনিষ্ট পাটির 
অংশ-_অর্থাৎ, এই বিশ্ব কমিউনিষ্ট. পাটি. একটি আন্তক্তিক পাটি 
তাই রিভিন্প' দেশের: কমিউনিষ্ট পাটিগুলির নাসকরণে অবশ্যই, কোনো 
জাতীয় চরিত্র, ছাপ থ্বকবে না পার্টির নামকরণের মঞ্চ দিয়েই' এই 
পাটির আন্ুলগতিক চরিত্রের ছাপ ফুটে উঠকে। লেনিন তাই, পার্টি- 
গুলির লাম।করণ'করেন- 'মমূৰু- দেশস্থ পাটি তৃতীয় আস্তর্াতিরের 
অংশ বক্স । উদ্দহরণ- স্বরূপ, চীনের” অর্থাৎ চীন দেশস্থ পার্টি ভারতের 
অর্থাৎ, ভারত দেশস্থ পাটি” চীল! বা, চৈনিক কমিউনিষ্ট পার্টি ঝা. ভারতীয় 
কমিউনিষ্ট পার্টি নয্প চীনের কমিউনিষ্ট পাটি” কা ভারতের ৰুমিউনি্ট 
পার্টি । লেনিন, ন্ুষ্প্জ ভারে আরও বঞ্জেন যে; পার্টির. নামকরণের: এই 
পরিবর্তন শুধু, মাত্র-একটি আনুষ্ঠানিক-ব্যাপ।র নয় এই নতুন: নবমক্ষরণের 
মধ) দিয়েই, একটি মর বিশ্ব কমিউনিষ্ট পার্টির, এবং পলেতারিয়, অংশ 
ভিকতাবাক্ের চেত্তন। সঞ্চারিত হবে - কমিউনিষ্ট স)নিফেষ্টোর “আমিক 
শশ্রেণীর: কোনে! দেশ নেই” এবং “দুনিয়ার মজুর এক. হও” স্রোগান 
ভাষা' পাকে রূপ পাবে ॥ 

অথচ, লেনিন, এৰং কমিউনিষ্ট আতস্তন্জ জিকির দেই নির্দেশ: উপেক্ষ। 
করেই মাও ভার বই-এর নাম দেন The Chinese Revolutiop. ard 
the Chinese Communist Party. এভিরঝুই . চ০র কমিউনিষ্টর1 
চীনক ঝামিউ নি-পর্টি বলত অভ্যন্থ হয়ে! ওঠে এব ব্রন, ক্রমশ, আদর 
প্রলেতারিয়। আন্ত জর্চতিকভাব্লদী। ভেভনাার' স্থান” গ্রহণ কলের অনতীয়াতাবাছী 
চেভনা। 

দ্বিতীয়ত, ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত. এই বই খানায় মাও ১৯২১ সালে 
চীনা শাসন: ব্যবন্থ/র, শৃত্ধশ্রা থেকে মুক্ত: স্কাধীন মঙ্গোলিয় পিপলস্‌ 
রিপাবলিকণ্এর. অঞ্চলকে চীনের অবিচ্ছেন্ধ: অঞ্চল্,বলে দাবী, করেছেন.। 
আাও"এরং এই দাবী নুস্প্ ভাবেই লেলিনীঝ, আতীন, আত্ম-নিয়গ্রন এবং 
বিচ্ছি। হয়ে স্বাধীন এবং সার্রতীম। র/ই, গড়ার, নীতির বিতর আট 
সংকীণ জাতীয়তাবাদী. দাবী ॥ মাও-এর জীৰনী লেৱক উট” স্কাম এর 
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এই প্রসঙ্গে এক প্রশ্রের উত্তরে মাও বলেন £ 

“চীনে যখন বিপ্রব বিজয়ী হবে বহির্মঙ্গোলিয়া তখন স্বেচ্ছায়ই চীনের 
ফেডারেশনে যোগ দেবে ।” ৪ 

মাও শুধু মাত্র এই আশাটুকুই পোষণ করেননি । ১৯৪৯ লালে চীন 
বিপ্লবের পরে তিনি যখন চীন-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি করবার জ্রম্য মস্কো 
সফরে যান, তখম তিনি মঙ্গোলিয় পিপলস. রিপাবলিককে চীনের অন্তভূক্তি 
করার দাবীতে চীন সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির আলোচনায় এক সংকট 
এবং অচলাবস্থার স্থটি করেন । 

মাও"এর সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী অবস্থানই এই সংকট এবং অচলাবস্থার 
জঙ্ দায়ী । 

এই ঘটনার মতাদর্শগত এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য মাও 
মূল্যায়নে অপরিসীম বলেই বিস্তারিত ভাবে নিম্নে তা আলোচন! কর! 
হলো।। 

€২-গ) মঙ্গোলিয় পিপলস রিপাবলিক এবং জাতীয়তাবাদী 
চীন £ চীনের মাঞ্চ, শাসনের . পতনের আগে ১৯১১ সাল পর্ধন্ত বহির্ম- 
ঙ্গে(লিয়া মাঞ্চ, সাআ্রাজ্যের অধীনস্থ ছিল । মাচ, সাআজ্ঞ্যের পতনের 
পরে চীনে, প্রকৃতপক্ষে, কোনো! কেন্দ্রীয় শাসন ও প্রশাসন ব্যবস্থা ছিলল।। 
বন্দুকধারী যুদ্ধবাজ্জ স্থানীয় সামস্ত ন্বপতিগণ এক একটি এলাকায় নিজস্ব 
রাজত্ব কায়েম করে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিজ অধিকারের 
এলাকা সম্পশারিত করতে! । মঙ্গেলিয়ায়ও এই একই ঘটনা ঘটতে 
থাকে । রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পরে এশীয় অঞ্চলে শ্বেতরস্পদের 
বিরুদ্ধে লালফৌজ্ের গৃহযুন্্কালীন লালফৌন্ছের সহায়তায় ও সহযোগি- 
তায় ১৯২১ সালে মঙ্গোলিয় জনগণ সামন্ত শাসন থেকে মুক্ত হয়ে নিজস্ব 
রিপাবলিক গড়ে তোলে _ যার নাম হয় মঙ্গোলিয় পিপলস রিপাবলিক বা 
এম, পি, আর ! প্রসঙ্গত উল্লেখ প্রয়োজন-__এই রিপাবলিকটির সীমান্তের 
একদিকে চীন এবং অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন অবস্থিত । লেনিন 
এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এই রিপাবলিককে স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট 
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হিলেবে স্বীকৃতি দেয় এবং এর সঙ্গে কূটনৈতিক এবং বন্ধুতমূলক চুক্তি 
কবে 

চীনের চিয়াং কাইশেক গভর্ণনেন্ট কিন্তু মঙ্গোলিয় পিপলস রিপাব- 
লিককে কোনে! স্বীকুতি ন! দিয়ে চীনের অধীনন্ছু অঞ্চল বলেই মনে করতে 
থাকে 

১৯৪৫ সালে ফ্যাপিবাদ - বিরোধী যুদ্ধে ভ্রাপানের পরাজয় এবং আস্ম- 
সমর্পনের পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চীনের চিয়াং কাইশেক গভর্ণ- 
মেন্টের মৈত্রী চুক্তি আলো6ন।র সময়ে চিয়াং কাইশেক মঙ্গোলিয়াকে 
স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র, হিসেবে স্বীকৃতি দিতে রাহী হয়না । 
মঙ্গোলিয় প্রশ্ন সমাধানে চতুঃশক্তি সম্মেলনে স্তালিন মঙ্গোলিয়ায় সাধজনীন 
গণভোট দ্বার] (21901০119) মঙ্গোলিয়া চীনের অংশ হিসেবে থাকবে না 
স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে থাকবে তা নিণয় করার প্রস্তাব দেন ॥ 
চতুঃশক্তি স্তালিনের এই প্রস্তাব গ্রহণ করে _ তাদের তদারকীতে মঙ্গো- 
লিয়ায় গণভোটের ব্যবস্থা হয় । এই গণভোটে মঙ্গোলিয়ার ৯৭ শতাংশ 
মান্গুষ স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র, হিসেবে থাকার অনুকূলে ভোট দেয়, 
ফলে, বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্র, মঙ্গোজিয়াকে একটি স্বাধীন ও সার্ধডৌম রাষ্ট্র, 
হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। চিয়াং কাইশেক গভর্ণমেন্ট যদিও আনুষ্ঠানিক 
এবং সরকারী ভাবে মঙ্গে।লিঝাকে স্বাধীন এবং সাবতৌম রাষ্ট, হিসেবে 
স্বীকৃতি দিতে বাধ! হয়, কিন্তু মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক 
স্থাপন করেনা, বরঞ্চ, মঙ্গোলিয়াকে চীনের অবিচ্ছেদ্ক অংশ বলেই মনে 
করতে থাকে । 

এই হচ্ছে ১৯৪৯ সালে চীনের বিপ্লব বিজয়ের সময় পর্যন্ত চীন _ মঙ্গে- 
লিয়া সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । 

১৯৪৯ সালে চীন বিপ্লব বিজয়ের পরে চীন“মঙ্গোলিয়্া সম্পর্কের 
ইতিহাস কি? 

চীন বিপ্লবের সমাসন্প কালে, ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে মাও এক 
ঘোষণার বলেন যে, চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি ক্ষমতায় এলে পূর্বতন চীন 
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গভর্ণমেট্ট যে সমস্ত অসমান চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছিল--তা বাতিল করে 
দেবে। এই প্রসঙ্গে সাও সে-তু ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে লোভিয়েত 
ইউনিয়নের সঙ্গে চিয়াং কাই-শেক গভরুমেন্টের যে চুক্তিটি হয় _ তার কথাও 
উল্লেখ করেন । 

এরূপ এক অবস্থায় ১৯৪৯ সালে, চীন বিল্লবের বিজয়ের পরে। 
মাও-সে তুড চীন সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মক্ষো সকরে 
যান এবং এই মঙ্গোলিয়ার প্রশ্নেই চীন সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি আলোচনায় 
এক সংকট এবং অচলাবস্থার স্থি হয় । 

কে এই সংকট এবং অচলাবস্থা স্থির জন্য দায়ী_-ম15-পে-তুও না 
স্তালিন ? আন্দুন, সে ইতিহাস আলোচন! করা যাক্‌ : 

মাও সে তু এর মক্কোবাস কালে. সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবাদ সংস্থা 
ততাস' এর এক প্রশ্নের জবাবে মা বলেন £ 

“আমি অনেক সপ্তাহের জন্য এখানে এসেছি । ... আমার এই বিদেশ 
বাসের সময়কালের দৈর্ঘ্য নির্ভর করছে চীনের পিপ লস্‌ রিপাবলিক এর 
স্বার্থের সঙ্গে জড়িত প্রশ্বগুলির সমাধানের সময়কালের দৈর্ধোর উপরে । 
এই প্রশ্বগুলির মধ্ প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে চীনের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
বন্ধুতযূলক যে বর্তমান চুক্তিটি রয়েছে ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে চিয়।ং 
কাইশেক এর সঙ্গে যে চুক্তিটি হয়েছিল ] সেই প্রশ্নটি ॥ 

অর্থাৎ, সেই চুক্তিটি বাতিল করে মাও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একটি 
নতুন চুক্তি সম্পাদন করতে চান । 

১৯৪৫ সালের আগই মাসে চিয়াং কাই শেক গভর্ণমেপ্টের সঙ্গে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের যে চুক্তিটি হয়েছিল- তার মর্মকথা কি ছিল? তার মর্সকথা 
ছিল, মঙ্গোলিয়ার স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদার স্বীকৃতি ॥ চিয়াং 
কাইশেক এর সঙ্গে যে.চুক্তিটি সোভিয়েত ইউনিয়নের হয়েছিল সে চুক্তিটি 
বাতিল করে মাও সে তু এর সঙ্গে একটি নতুন মৈত্রী চুক্তি সম্প্রাদনে 
স্তালিন রাজী হন, কিন্ত নতুন চুক্তিতে মঙ্গেরলিয়ার স্বাধীন এবং সার্বভৌম 
রাষ্ট্রের মর্যাদার স্বীকৃতির প্রস্থে স্তালিন অনড় থাকেন ॥। কিন্তু, মাও 
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নতুন চুক্তিতে মঙ্গোলিয়াকে চীনের অবিচ্ছেষ্য অংশ বলে দাবী করে তাকে 
স্বাধীন এবং দাবভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেন । মঙ্গোলিয়ার 
প্রশ্নে মাও এর অবস্থান জ্রাতীয়তাবাদী চিয়াং কাইশেক এর মতোই ছিল ॥ 

মঙ্গোলিয়ার প্রশ্রে স্তালিনের অবস্থান কি “উগ্র জাতীয়তাবাদী” ছিল? 
ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী মেনে না নেওয়া সত্বেও তো ব্রিটেনের সঙ্গে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের চুক্তি হয়েছে৷ স্তালিন আব্মনিয়স্্রণ এবং বিচ্ছিয় 
হয়ে যাবার অধিকারের লেনিনীয় নীতি এবং আদর্শ নিয়ে থাকুন না, 
কিন্ত এই নীতি এবং আদর্শ মেনে নেওয়ার জচ্ট মাও সে তুঙ এর উপরে 
এই চাপ স্থটি কেন? ব্রিটেনের সঙ্গে চুক্তি করার সময়ে তো ভারতের 
আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে নেওয়া হোক এরূপ চাপ ব্রিটেনের উপরে 
স্থপ্টি করা হয়নি! এ ধরণের অভিযোগও কোনো কোনে! মহল থেকে 
স্তালিনের বিরুদ্ধে করা হয়েছে এবং সেই চুক্তির রেশ টেনে মঙ্গোলিয়ার 
উপরে প্রভাব খাটাবার স্তম্যাই স্তালিনকে “উগ্র জাতীয়তাবাদী” বলে 
অভিযোগ করা হয়েছে। 

এই অভিযোগের জবাবে বলতে হয়, মঙ্গোলিয়। যদি চীন এবং সোভিয়েত 
ইউনিয়ন এই উভয় রাষ্ট্রের সীমান্তের মধ্যবতী অঞ্চল ন! হতে এবং 
মঙ্গোলিয় যদি একটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম স্বীকৃত রাষ্ট্র না হতে।- তবে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন মঙ্গোলিয় জনগণের আত্মনিয়গ্রন এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে 
যাবার অধিকারের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানিয়েও চীনের সঙ্গে মৈত্রী 
চুক্তি করতে পারতো । কিন্তু বাস্তব ঘটনা এই যে মঙ্গোলিয়! ১৯২১ সাল 
থেকে একটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও 
বিশ্বের সকল রাষ্ট, কর্তৃক স্বীকৃত । এই অবস্থায় মঙ্গোলিয়াকে চীনের 
অবিচ্ছেগ্চ অংশ বলে মাও এর দাবী মেনে নেওয়ার অর্থ শুধুমাত্র আত্ম 
নিয়ন্ত্রণ এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ( আদর্শগত ) বিুর্ত লেনিনীয় নীতি ও 
আদর্শের প্রতিই বিশ্বাস) তকতা। হতে! না_ মঙ্গোজিয়দের অজিত মুত 
স্বাধীনত| এবং সার্বভৌমত্র প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা কর! হতো! ॥ 

সৃতরাং প্রশ্নটি সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে শুধুমাত্র । 
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বিসূর্ত নীতি এবং আদর্শের প্রশ্ন ছিল ন! । স্তালিনের কাছে প্রশ্নটি ছিল 
মূর্ত বাস্তবতার ॥ 

তাহলে স্তালিন-মাও আলোচনায় অচলাবস্থা স্থির জন্য দ'য়ী কে? 
অবশ্যই মঙ্গোলিয়! প্রশ্থে মাও-এর জাতীয়তাবাদী অবস্থানই এই অচলাবস্য। 
স্ষ্টির ভন্ দায়ী । মাও-এর জ্রীঝনের এ এক কলম্কক্রনক ঘটনা! অথচ 
মাও এর জ্রীবনী কারগণ, বিশেষকরে, মাও সমর্থকগণ ইতিহাসের পাত৷ 
থেকে এটি মুছে ফেলেছেন! 

যাই হোক্‌, এই অচলাবস্থা নিরসনের অন্য চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি নেতৃহ 
১৯৫০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী চৌ-এন-লাইকে মস্কোতে পাঠান । চৌ-এন- 
লাই মক্ষোতে এলে মা৪-এর সঙ্গে কথাবার্। খলবার পরেই চীন সোভিয়েত 
মৈত্রী চুক্তিটি উভয় পক্ষ ছার! স্বাক্ষরিত হয় এবং এভাবেই অচলাবস্থার 
অবসান ঘটে । চীনে ফিরে যাবার আগে, ১৯৫০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী 
মাও চীন-সোভিয়েত মৈত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করে এই ছুক্ষিকে “অনন্ত- 
কালের অলঙ্ঘণীয়ুল চুক্তি বলে এক প্রকাশ্য বিকৃতি দেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী- 
তেই মাও চীনে ফিরে আদেন ৷ 

মাও সে তুঙ চীনে ফিরে শাসার পরে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি একটি 
প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে মঙ্গোলিয়ার স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অর্ধ।দার 
স্বীকৃতি দেয় এবং এই প্রশ্নে জাতীয়তাবাদী ( মাও-এর নাম না করেই ) 
দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র সমালোচনা করে । ১৯৫০ সালের ৫ই মার্চ চীনের 
কমিউনিষ্ট পার্টির তৎকালীন কেন্দ্রীয় মুখপত্র “নিউ চাঞনা ডেইলি” 
(“পিপলস ডেইলিস্র পূর্বস্থরী ) এই প্রকান্চ বিবৃতিটি প্রকাশ করে। 
এই বিবৃতিতে বলা হয় £ 

“চীন-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময়ে চীন এবং 
সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদ্য়ের মধ্যে যে নোট বিনিময় হয় তার 
ম্ীর্থ হলে! £ ১৯৪৫ সালের গণ-ভোটের ভিত্তিতে মঙ্গোলিয় পিপলস্‌ 
রিপাবলিকের স্বাধীন রাষ্ট্রের মধাদ। উভয় গভর্ণমেন্ট কর্তৃক স্বীকৃতি এবং - 
এফ. পি আর-এর লঙ্গে চীনের পিপলস রিপাঝলিকের কূটনৈতিক সম্পর্ক 


১২৯ 


স্থাপন স্থুনিশ্চিতকরণে উত্তঘ্র রঃ অঙ্গীকারবন্ধ । 

“প্রতিটি সতিকারের দেশ প্রেমিক চীনা নাগরিক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে 
মঙ্গোলিয়াকে আমাদের স্বীকৃতি দানের ঘটনাটিকে নিভুল এবং সঠিক 
বলেই মনে করে। কিন্ত, কুয়োমিনতাঙ্গ-এর প্রতিক্রিয়াশীল গ্োট-_ যার। 
স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অঙ্গোপিয়াকে স্বীকুতিদানে বাধা হয়েছিল-_তাদের 
কাছে তা হলো একটা তিক্ত স্মৃতি । মঙ্গোলিয়ার ম্যাযা অধিকাবের 
স্বীকতিদানের পরে তারাই মঙ্গোলিয় জনগণ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের 
বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করেছে ॥ তাদের কাছে “মঙ্গেলিয়ার স্বাধীনতা হচ্চে 
চীনের অঞ্চল হারানে”” । আমাদের মধ্যেও এমন কিছু কিছু 
লোক রয়েছে-_যার! প্রক্ুত ঘটনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয় 
এবং যার পররাজে? অধিরাজত্ব করার ভ।বাবেগে আক্রান্ত 
এবং যারা মনে করে মঙ্গোলিয়! ব)তিরেকে চীনের মানাচত্র 
বিকুত এবং অসঙ্গতিপূর্ণ। আমাদের মধ্যে এমন লোকও 
রয়েছে ঘারা কুয়ো মিনতাঙ্গ-এর প্রতিক্রিয়াশীল জোট দ্বার! 
প্রচারিত “হানবাদের* বিষে বিষাক্ত 1... চীনের জাতিগত বিভিন্ন 
গোষ্টিগলি যখন এখন পর্যন্তও সাস্্রাজাবাদী এবং সামন্তবাপী নিপীড়িত 
এবং যখন এখনও পর্যন্ত তাদের মুক্তি বহু দুরে, লে ক্ষেত্রে মঙ্গোলিয়া কিন্ত 
তাদের নিজন্য সুকঠিন সংগ্রামের মাধামে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সাহাযো এবং সহায়তায় তাদের মুক্তি ও স্বাধীনতা অঙ্রন করেছে। 
আমাদের, চীনাদের, উচিত এক্ডপ মুক্তি এবং স্বাধীনতাকে অভিনন্দন 
জানানো, আমাদের উচিত তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। তাদের 
স্বাধীনতার বিরোধিতা করা আমাদের উচিত নয়, উচিত নয়, 
আমাদের ছুঃখ-কণ্টের মধ্যে তাদের আৰার টেনে নিয়ে আস]1) 
২৮ বছর আগে তারা মুক্তি অর্জন করেছে এবং বতমানে তার? সমাজতস্ত্ের 
দিকে এগিয়ে চলেছে । কিন্তু, আমর] সবে মাত্র আমাদের মুক্ত করেছি" 
তাৰ, আমদের মনোভাব হওয়া! উচিত তাদের স্বাধীনতার 
স্বীকংতি প্রদান, আমাদের অধানে তাদের আবার টেনে নিয়ে 
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আসা নয় এবং আবার আমাদের অধীনস্থ করা নয় ।» 

চীন কমিউনিষ্ট পার্টির ১৯৫০ সালের ৫ই মার্৮"এর এই প্রকাশা বিবুতিটি 
কার উদ্দেশ্যে শেখ? অবশ্যই মাও দে তুঙ্গ এর অবস্থান এবং মনো ভাবকে 
উদ্দেশ্য করেই । 

এসব ঘটনা __ মা€-এর কাছে “প্রবল চাপ” বলে মনে হয় । একজন 
জাতীয়গাবাদীর কাছে এট? “প্রবল চ্যপ” বলে মনে হওয়াটাই স্বাভ।বিক ৷ 
এই “চাপের” ফলে, চিয়াং কাইশেক এর মতোই মাও সে তুড মঙ্গেলিয়ার 
্থাবীনতা ও সাৰ্বভৌমহ মেনে নিতে বাধা হয়েছিলেন । আন্তর্জাতিক 
কমিউনিই আন্দোলনে যতোদিন প্রলেতারিয় আন্তর্ভাতিকতাৰাদের নীতির 
প্রভাব ক্ষুদ্র ছিল এসং যতোদিন স্তালিন ভ্রীবিত ছিলেন - ত্ততোদিন মাও 
চীন সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনৈ স্তাজিনের “প্রবল চাপ” সম্থদ্ধে 
একটি, কথাও বলেন নি॥ বরঞ্চ, এই মৈত্রী চুক্তির এবং স্তালিনের 
ভূমিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন । এমন কি, স্তালিনের প্রয়াণে মাও 
ঘেশোকবার্তা পাঠিয়েছিলেন তাতেও ছিল স্তালিনের উদ্দ্বসিত প্রশংসা । 
স্তালিনের বিরুদ্ধে মাও ঠার জাতীয়তাবাদী ঘ্বণা বুকে পোষণ করে৪-. 
মুখে স্তালিনের প্রশংসায় মুখরিত হয়েছেন । স্তালিনের বিরুদ্ধে ক্রুশ্চভের 
গোপন রিপোর্ট মাওকে নৈতিক এবং রাছ্রনৈতিক বলে বলীয়ান করে মাও 
ক্র.শ্চভের সঙ্গে হাত মেলান ৷ 

সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির বিংশৎ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৬ সালের 
১২শে ফেব্রুয়ারী । আর ১৯৫৬ লালের ২৬শে এপ্রিল মাও চীন কমিউনিষ্ট 
পার্টির পলিটবুরোর এক বধিত সভায় “দশটি প্রধান সম্পর্ক” শীর্ষক এক 
রিপোর্টে বলেন £ 

শচীনের সম্পকে স্তালিন অনেকগুলি ভুল করেছেন । 
সালে আমাদের উপর বাস্তবিকই প্রবল চাপ দেওয়া হয়েছিল $ ২ 

এই একই রিপোর্টে“ মাও স্তালিনকে “শোক” এবং “নিস্পেষক” বলে 


শা ১৯৪৯ - ৫০ 


বলেছেন । 
স্তালিন সম্বন্ধে এরূপ সুতীত্র স্বণ' পোষণ করেও মাও ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত 
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স্তালিন প্রশংসায় উদ্বেল হয়ে উঠেছেন । 

মাওলোতুভ মূল্যায়নে মাও এর ছি-চাররিতাকেও হিসেবের মধে) রাখা 
প্রয়োজন । 

তা হলে সুন-ই কনফারেন্স-এ চীন কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান নেত! 
হিসেবে নিরাচিত হওয়ার পর থেকে ১৯৩৯-৫* সাল পর্যন্ত মাও-সে-ছভুও কি 
একজন কমিউনিষ্ট না জ্ঞাতীয়তাবাদী ছিলেন প্রশ্নটি স্ব।ভাবিক ভাবেই 
আসে ৷ 

মাও-সে তুঙ-এর আরও একটি দিকের উদাহরণ দেওয়া যাক্‌ । 

৩) মাও তার নয়া গণতন্ত্র প্রসঙ্গে” প্রবন্ধের এক জাগায় 
লিখেছেন £ 

“যা কিছু বর্তমানে উপকারী _ আমরা অবশ্যই তা গ্রহণ করবো ।""" 
কিন্তু আমরা এই সব বিদেশী জিনিষ গুলিকে সেই ভাবেই গ্রহণ 
করবো যে ভাবে আমরা আমাদের খাদ্য গ্রহণ করি - যা মুখ দিয়ে চিবোন। 
প্রয়োজন, পাকস্থলি এবং অস্ত্রের সঙ্গে মুখ নিস্থত লালা। মিশ্রিত হয়ে যাতে 
করে পরিপাকে সাহাষ) করতে পারে .”* 

অর্থ৷ৎ, মার্কসবাদও বর্তমানে আমাদের পক্ষে উপকারী, কিন্তু এটি 
“বিদেশী জিনিব”, তাই মার্কসঝাদ আমর! গ্রহণ করবো, কিন্তু নিধিচারে 
নয়-_খান্ গ্রহণ করার মতে৷ করেই--চীন! জাতির পক্ষে-চীনের 
শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষেই শুধুমাত্র নয় পরিপাক যোগ্য করেই ত গ্রহণ 
করতে হবে । শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী প্রতিনিধি হিসেবেও নয়_শ্রমিক 
শ্রেণীর বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবেও নয়) 

একদা। মাও-সে-তুঙ অনুগামী লিউ-শাওচি-তে সুস্পষ্ট এবং ছার্থহীন 
ভাষায়ই বলেছেন যে মার্কপবাদ হচ্ছে ইউরোপীয়, মা-সে-তুঙ তার এশিয় 
রূপ দিয়েছেন । ১৯৪৫ সালে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে 
লিউ শাওচি তার রিপোর্টে বলেন ২ 





* ভোর আমাদের ৷ 
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“মার্কসবাদের ইউরোপীয় চরিক্রকে গড়ে-পিটে এশিয় চরিত্র প্রদান 
মাও-সে-তুঙ এর এক প্রধান অবদান "৮ 

এটাই ছিল মাও-সে-তুঙ এর মার্কসবাদকে জাতীপ্রকরণ বা চৈনিকী 
করণের মর্মকথা। । তিক্ত অন্ভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চীনের বিপ্লবী ভ্রাতীয়তা- 
বাদীগণ এ কথা উপপন্কি করেছিলেন বে, সাস্রাক্যবার্দের বিরুদ্ধে সফল 
বিজ্ঞয়ে এবং সফল দেশ গঠনের জন্য সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন 
সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টি এবং কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের সঙ্গে নিষ্ঠ 
সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজ্জন ॥। এই উপলন্গি থেকেই সান ইয়াত-সেন 
তার স্বপ্রসিদ্ধ “জনগণের তিন নীতি” প্রবর্তন করেন । (সান ইয়াত 
সেন-এর “জনগনের তিন নীতি ছিল £ (১) সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে 
মৈত্রীর নীতি (২) চীন কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতার নীতি এবং 
(৩) শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে সহমখ্রিতা এবং সহযোগিতার নীতি ) প্রকৃত 
পক্ষে, রাশিয়ার বিপ্লবের পরেন সাস্রান্ঞ/ঝাদ ও প্রলেতারিয়। বিপ্লবের যুগে 
এই. তিন নীতিই একমাত্র প্রগতিশীল এব বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ এবং 
বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে প্রগতিশীল এবং বিপ্লবী ভ্ঞাতীয্রতাবাদের 
একমাত্র পথ ॥ মাও-সে-তুড সান ইয়াত সেন-এর এই তিন নীতির 
স্বষোগা উত্তরাধিকারী ছিলেন এবং চিয়াং কাইশেক এই তিন নীতি 
অনুসরণ করেন নি । এই তিন নীতি বাস্তবায়িত করার প্রক্রিস্ায় মাও 
এই তিন নীতিকে তার নিগ্রন্থ কায়দায় আরও সমৃদ্ধ করেন | মার এই 
সমৃদ্ধিই হচ্ছে খোদ মার্কলবাদের চৈনিকী করণ বা আতীয়করণ _ পরবতস্তী 
কালে_যা “মাও"দে-তুঙ চিন্তাধার]” নামে পরিচিত হয়েছে । 

এই প্রেক্ষাপটেই এখন আমরা। মাও সে-তুঙ চিন্তাধারার উদ্ভব, বিকাশ 
এবং পশ্চাদপসরণের ইতিহাস আলোচনা করবে । এই প্রেক্ষাপটকে বাদ 
দিয়ে মাও-সে তু৪ চিন্তাধারার উত্ববে বিকাশ প্রভৃতি আলোচনার অর্থ 
এতিহাসিক বস্তবাদ নয়--বঝরঞ্, এতিহাসিক ভাববাদ ॥ 

১৯৩৮ সালে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির প্লেনাম অধিবেশনে মাও বলেন 
যে. জাতীয় ধরনে মার্কপবাদের আভিব্যক্তিই হচ্ছে সুনির্দিষ্ট মার্কসবাদ । 
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সাধারনীকৃত বিশ্বজনীন মার্কসবাদ হচ্ছে বিমূর্ত মার্কসবাদ বিখুর্ত 
মার্কদবাদ চীন বিপ্লবে কোনো কাজেই আলবে না/ স্বতন্াং 
মার্কসবাদকে জ্ঞাতীয়করণ বা চৈনিকীকরণ করে মূর্ত করে তুলতে হবে! 
এই প্লেনাম অধিবেশনেই মাও আরও বলেন £ 

“আমাদের অবশ্যই কনফুসিয়ান থেকে সান ইয়াত সেন পর্যন্ত সার 
সংকলন করতে হবে । ** 

কিভাবে মাও এই দার সংকলন করেন? কিভাবে তিনি মার্কসবাদের 
চৈনিকীকরণ করেন 

১৯৩৭ সালের জুলাই এবং আগষ্ট মাসে মাও যথাক্রমে “অন প্রাকটিস” 
এবং “অন কনট্রাডিকসন” শীধক দুটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন । 

“অন প্র্যাকটিস” প্রবন্ধে মাও চীন বিপ্লবের বিশেষ ঘল্বের উপরেই 
একমাত্র জোর দেন | সাভ্রাজ/বাদ ও প্রলেতারিয় বিপ্লবের যুগে যে 
জাতী এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মর্মবস্তু পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং মামুলি 
বুর্জোয়া গণতন্ত্র যে জ্রাতীয় এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্যার সমাধানে নয় 
বিশ্বজনীন ছন্দের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ দিকটিই “অন প্রাকটিস” প্রবন্ধে 
উপেক্ষিত হয়েছে । ফলে এই প্রবন্ধটি দিশারীহীন প্রাকটিস সংন্ব 
হয়ে উঠেছে । 

“অন কনট্রাডিকসন” প্রবন্ধে মাও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ ন! করে “অন 
প্রাকটিস” এর “এই দুর্বলতার কৈফিয়ত দিয়েছেন । তিনি লিখেছেন 2 

“০ অসংখা মানুষ দ্বন্বের বিহ্বজ্ঞনীনতাকে মেনে নিয়েছে । -.. কিন্তু 
আন্তও অন্গংখা কমরেড, রয্েছেন- বিশেষ করে মতান্ধগণ -- যাদের দ্ম্বের 
বিশেধীকরণ সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট ধারন! নেই । তারা এট! উপলব্ধি 
করতে পারে না ঘে, দ্বন্দের বিশ্বঞ্জনীনতা স্বনিন্নিষ্টভাবেই দ্বন্দ্বের বিশেবী- 
করণের মধ্যে বান করে । তারা এ কথা উপলব্ধি করতে পারে ন! যে, 
আমাদের ভবিদ্যত বিল্লবী কাঞ্জ-কর্মের জন্য যে সব সমস্যার সম্মুখীন 
আমাদের হতে হবে-দিশারী হিসেবে সেই স্থনি্দি্ই বিষয়গুলির মধ্যে দ্বন্দ্বের 
বিশেষ অবস্থার অধ্যয়ন যে কতো তাৎপর্যপূর্ণ 1” *৪ 
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মাও-এর এই বক্তবাটিকে _ অন্ঠান্ত সব কিছু থেকে উঠিয়ে এনে একটি 
স্বয়ং সম্পুর্ণ বক্তব্য হিসেবে বিচার করলে সতি)ই এই বক্তবো আপন্তিকর ব) 
সমালোচনার যেমন কিছুই নেই _ তেমনি নতুনত্ব কিছুই নেই । মার্কসবাদ 
সৰ্বদাই বলে এসেছে “স্ুনিদিষ্ট অবস্থার সুনির্দিষ্ট বিল্লেষণ”-ই হচ্ছে এঁতি- 
হাসিক এবং ত্বন্ববাদী, বস্তবাদী বিশ্লেষণ ) কিন্তু, মাওএর বক্তব্যের মূল 
শ্ুরটি কি? তিনি কিভাবে এবং কোথায় অত্যধিক জ্রোর দিয়েছেন? 
তিনি অসংখ) মানুষ দ্বন্ঘের বিশ্বক্জনীনতাকে মেনে নিয়েছে” এই সিদ্ধান্তের 
উপরে দাড়িয়ে ছন্দের বিশ্বভ্রনীনতাকে আদৌ হিসেবের মধ্যে না এনে “দ্চ্ছের 
বিশেষ অবস্থা”-র উপরেই কেবলমাত্র কোর দিয়েছেন । লিঃদম্দেহে এট! 
ঘটনা যে, “ছম্ফের বিশ্বজনীনতা শুনিদিষ্টভাবে ছন্দের বিশেষ অবস্থার মধে! 
বাস করে” । কিস্তু এটাও প্রশ্বাতীত ঘটনা যে, ছন্ৰের বিশ্বজনীনতার 
প্রেক্ষাপটে, বিশ্বশ্তনীনতার আলোকে যদি ছন্দের বিশেষ অবস্থা বিশ্লেষণ কর) 
ন! হয় তবে হম্বের সেই বিশেষ অবস্থার বিশ্রেষণটি বিশ্ব দৃষ্টির বাইরে থেকে 
যায় _ আশুলক্ষোর সঙ্গে চুড়ান্ত লক্ষোর সংযোগ থাকে না ভবিষ্যত দিশারী 
(70915190059 ) ঝাপসা হয়ে যায় সাভ্রাজ্ঞাবাদ আর প্রলেতারিয় 
বিপ্লবের যুগের জাতীয় বিপ্লব আর বিশ্ব সমাল্রতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশ থাকে 
না, সেই বিপ্লব।ন্দোলন বিশ্ব প্রলেতারিয়েতের সংরক্ষিত বাহিনী হিসেবেও 
কাজ করে ন।। 

লেনিন ১৯২১ সালে তার “জাতীয় এবং উপনিবেশিক প্রশ্ন প্রসঙ্গে 
খসড়া প্রাথমিক খিসিস”-এ ষে সতর্কবানী উচ্চারণ করেছিলেন, সাও-এর 
আলোচ) বক্তব্যে দেই সতর্কবানীকেও উপেক্ষা করা হয়েছে । লেনিন 
বলেছেন £ 

“যে দেশ যতো বেশী পশ্চাদপদ সে দেশে খুদে কৃষি উৎপাদন, পিতৃত্গ্ব 
এবং বিচ্ছিন্নতা ততে! বেশী শক্তিশালী-_ যা অনিবার্ধভাবেই গভীরতম 
পেটিবুর্জোয়া কুসংস্কারগ্তলিকে, অর্থাৎ, জাতীয় অহং বোধ এবং জাতীয় 
সংকীর্ণ মনক্ষতাকে বিশেবভাবে শক্তিশালী করে” ৷ *ৎ 

চীনের এই পশ্চাদপদ অবস্থা সত্বেও “অসংখ্য মাচ ছন্দের বিশ্বজ্বনী নতা। 
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মেনে” নেওগার অগ্জুহাতে মাও চীনের বিশেষ অবস্থার উপরেই একমাও 


ভোর দিয়েছেন। একপা খুবই ঠিক যে, জাতীয়তাবাদের ভাবাবেগে 
নুড়ন্ুড়ি ছিলে জাতীয় বিল্লবের কাজটি হয়তো সাময়িকভাবে স্বরাশ্বিত হয় 
_কিস্ত তা তখন কমিউনিষ্ট _ প্রলেতারিয় নেতৃত্ব ( মতাদর্শগত ) 
থাকে না তা হয় তখন মতাদর্শগত ক্ষেত্রে জাতীম্ুতাবাদী নেতৃত্ব । 
সেই বিল্লব তখন প্রলেতারিয় বিপ্লবের পথ পরিস্কার করেন।- বরঞ্চ তার 
প্রতিবন্ধক হয়ে ঈাড়ায় ॥ তার ঠিক এই কারণেই মাও তার “নয়া গণতন্ত্র 
প্রসঙ্গে” প্রবন্ধে নয়া গণতন্ত্রকে প্রলেতারিয় বিপ্লবের পথ প্রস্ত্রতকারী বলেও 
কিভাবে নয়া গণতন্ত্র থেকে লমাজতদ্ত্রে পৌঁছানো যাবে তার কোনো পথ 
নিদেশ দিতে পারেননি! আর তাই নয়া গণতন্্কেই কখনও বা 
“জনগণের একনগয়ক্”', কখনও প্রলেতারিয় একলায়কত্ব বলে তাল গোল 
পাকানে। হয়েছে । 

তা ছাড়া, এ সময়ে জাপানী আগ্রাসন চীনের মানুষকে স্বাভাবিক 
ভাবেই ছ্াতীয়ুতাবাদে উদ্ধ-জ্ক করে, এমন কি কমিউনিষ্ট পার্টির মধে)ও 
এই জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগ ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক এই লময়েই মাও 
পাটি র মধ্যেকার “মভান্ধদের” € যারা ছন্ছের বিশ্বজ্নীনতার প্রেক্ষাপটে 
এবং আলোকে, অর্থাৎ, সাআজ্যবাদ ও প্রলেতারিয় বিপ্লবের যুগের 
প্রেক্ষাপটের আলোকে চীনের বিপ্লব বিশ্বপ্রলেতারিয় বিপ্লবের অংশ বলে 
প্রলেতারিয় মতাপর্শগত নেতৃত্বের আলোকে চীনের ছম্বের বিশেষ অবস্থা 
বিশ্লেষণের দাবী করেন মাও তাদেরই “মতাদ্ধ” ঝলেছেন । এই “মতান্ধগণ” 
আস্তর্জ(তিকতাবাদী” নামেও পরিচিত ছিলেন। ) বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু 
করেল । বস্তুত, মাও এর এই সংগ্রাম শুরু হয় ১৯৩৭ সালের জুলাই এবং 
আগষ্ট মাসে প্রকাশিত “অন প্র্যাকটিস” এবং “অন কনট্রাডিকসন” শীর্ষক 
প্রবন্ধ দু'টি প্রকাশের মধ্য দিয়েই । মতাদর্শ সংগ্রামে আশাহুরুপ ফল না 
পাওয়ায়, অবশেষে, মাও ১৯৪১ সালের মে মালে ঠার “রিফর্ম আওয়ার 
স্টাডি” ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে “রেকটিফাই ভূ পার্টি স্টাইল 
ইন ভ ওয়ার্ক” এবং ১৯৪২ সালের মে মাসে “গু কোয়েশ্চেন অব আর্টস- 
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ইয়েলান” এই তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এবং একই সঙ্গে এই তিনটি 
প্রবন্ধের ভিভিতে ১৯৪১ সালের মে মাল থেকে একটি গণ-অভিযান 
আন্দোলন শুরু. করেন । মুলত এই তিনটি প্রবন্ধের ভিত্তিতেই চীনের 
কমিউনিষ্ট পার্টির কাজের (প্রচার, শিক্ষা এবং ভবিষ্য দৃি 
(Perspective) তৈরী করা ইত্যাদির স্টাইলের পরিশুদ্ধি (99০01 
fication) অভিযান শুরু হয় । এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল মার্কসবাদের 
জাতীয়করণ বা চৈনিকীকরণ এবং “আন্তর্জাতিকতাবাদীদের” জ্রনগণের 
কাছে হাহ্যস্পদ কর।। এই আন্দোলনের নামই “চেঙ্গ-ফেঙ্গ” অভিযান বা 
তিনটি স্টাইল নিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম, অর্থাৎ পার্টি স্টাইল. শিক্ষা প্রদানের 
স্টাইল এবং সাহিতোর প্রচারাদির লেখার ও উপস্থিত করণের স্টাইল ৷ 
এই চেঙ্গ-ফেঙ্গ অভিযানটি পরবর্তাকালের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের একটি 
মিনি সংস্করণ ছিল । পার্টি কমরেড, লালফৌজের সেনানী, সাধারণ 
মানুষদের বিশ্রামের কোনে! অবসর ছিলনা । কেবল মিছিল, সমাবেশ 
আর সভা । “মতান্ধদের” নাম করে - ওয়াং সিঙ্গ, পো-কু' লুফু প্রভৃতির 
নাম করে প্রকাশ্য পোস্টার আর প্রাক্ার্ড-এ মিছিল, সমাবেশ ছয়লাপ ॥ 
তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ চীনের বাস্তবতার কোনে! হিসেব না করেই 
যান্ত্রিক ভাবে তোতা পাখির মতো বায়বীয় মার্কসবাদ লেনিনবাদের কথা 
তারা বলছেন । পোস্টার প্লাকার্ডে লেখা হয়েছে £ মতান্ধর! গ্রীসের 
ইতিহাস জ্রানেন, ফরাসী ও রুশ বিশ্লবের ইতিহাস ভ্রানেন অথচ চীনের 
ইতিহাস জ্ঞানেন!- চীনের মানুষের সুখ দুঃখের কথা জানেন না) চেঙ্গ ফেঙ্গ 
গণ আন্দোলনের চাপে আন্তর্জাতিকতাবাদীদের মধ্যে কিছু নেতার স্গায়, 
বিকার ঘটে, কিছু নেতা_ _রাজ্রনীতির মঞ্চ থেকে পালিয়ে যান, কিছু নেতা 
আত্মহত্যা করেন, আবার কিছু “নত “আস্মলমালোচন1! করে আত্ম সমর্পন 
করেন! উদাহরণ স্বরূপ, আন্তর্জাতিকতাবাদী নেতা -পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটির প্রধান সদস্ত লৃশ্ফুর কথাই ধরা যাকৃ। লুফু তার আত্ম" 
সমালোচনায় বলেন £ স্থুনই কনফারেব্দ-এ তিনি মাও-সে-তুণ্ত-এর মতা- 
মত নিহুল ভাবে মৃঙ্যায়ন করার চেষ্ট! করেছিলেন, কিন্তু তখনও তিনি 
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ভুল করছিলেন । আগে তিনি মনে করতেন যে প্রত্যেকেরই মার্কস এবং 
এঙ্সেলদ পড়! উচিত এবং মাও-সে-তুঙ-এর লেখা! একবার কি হছ'বার পড়াই 
যথেষ্ট । কিন্তু বর্তমানে তিনি উপলক্তি করেছেন যে, মাও-সে-তুঙ এর 
লেখা অবশ্যই পড়তে হবে। তিনি মাওসে-তুঙড-এর চিন্তাধার। 
এবং স্টাইল গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেছেন, তাই, এখন থেকে 
তিনি মাও সে তুঙ-এর শ্িষা হবেন 1” ৬৬ 


সহজেই অহুমেয়_ চেঙ্গ-ফেস্গ অভিযানের প্রকৃতি এবং চাপ কি ধরণের 
ছিল । তাই, বলছিলাম, চেক্গ-ফেঙ্গ অভিযান ছিল পরবর্তী কালের 
সাংস্কৃতিক বিপ্লবেরই মিনি সংস্করণ ৷ 

জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে চীনে যে দেশপ্রেমিকতার জ্ঞোয়ার এসে- 
ছিল তার সঙ্গে এই চেঙ্গ-ফেক্ অভিযান যুক্ত হয়ে পার্টি এবং জ্বনগণের মধ্যে 
“আস্তর্রীতিকতাবাদীদের” প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে কোন্ঠাস! করে দেয় । 

এই প্রসঙ্গে চীনের ক্ষমিউনি পাটির শ্রেণীর চরিত্র সম্বন্ধে চীনের 
কমিউনিষ্ট পার্টিরই একটি বক্তব। উদ্ধংতির প্রয্রোন্জডন মনে করি। 
১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
প্লেনাম অধিবেশনে “চীনের আস্ত সাংগঠনিক করবা” শীর্ষক একটি প্রস্তাব 
গৃহীত হয়। এ প্রস্তাবে বল! হয় £ 

“চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং রাভ্রনৈতিক তাৎপর্ব- 
পূর্ণ প্রধান সাংগঠনিক দূর্বলতা হলো £ বিপ্লবী পেটিবুজেণয়াদের প্রগণ্তি- 
শীল অ শের কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান ।””এই অংশই চীনের কমিউ- 
নিষ্ট পাটির প্রধান শশীস (“N০5”) । 

এই প্রস্তাবে আরও বলা হয় £ 

“চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির অভ্যন্তরে এই অংশৃটিই সুবিধাবাদী এবং 
মেনশেভিক লাইনের প্রধান প্রবক্তা । এই অংশই পার্টি নেতৃত্বের চিন্তা 
ও কার্ধকলাপকে গভীর ভাবে প্রভাবাহ্থিত করতে সমর্থ হয়েছে ।” ৬* 

জাপ-আগ্রাসনের পরে এবং চিয়াং কাইশেক-এর জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
দোনো-মোনো অবস্থানের ফলে চীনের পেটিবুন্জেণয়া প্রগতিশীল 
বিপ্লবী অংশ হাজারে, হাজারে চীন কমিউনিষ্ট পাটিতে যোগ দেয়। 


১৩৮ 


অপর দিকে চিয়াং কাইশ্েক-এর কমিউনিষ্ট-বিরোধী অভিযানে চীনের 
শহরগুলির আমিক শ্রেণীর মধ্যে পার্টির যে ভিত্তি ছিল - তাও নষ্ট হয়ে 
হয়ে যায় । ফলে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি প্রকৃত প্রস্তাবে একটি বিপ্লবী- 
ক্াতীয়তাবাদী পাটিতে পরিণত হয় ) 

শুধু মাত্র চেঙ্গ-ফেঙ্গ অভিযানই নয়, ইয়েনান-এ ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪৫ 
সাল পর্যন্ত অনেকগুলি বই লেখেন এবং এ সক বই-এর মাধ্যমে মাও-সে-তুঙ 
চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন । এই বইগুলির মধ্যে আমরা! "অন প্র্যাকটিল”, 
অন বনট্রাডকসন, “দ্য চাইনিজ্র রেভল্যুশন আযাণ্ড ছা চাইনিজ কমিউনিষ্ট 
পাটি” এবং “নয়।গণতত্ত্র প্রসঙ্গে” প্রবন্ধ গলি সম্বন্ধে আমাদের অতি সংক্ষিপ্ত 
অথচ গুরুবপূর্ণ মন্তব্য রেখেছি ! মাও-এর রেজজ্ুশন অন সাম কোয়েস্চেনাস 
ইন্‌ ত্য হিষ্টরি অব আওয়ার পার্টি” বইখানা মাও চরিত্রের অহং-এর 
দিকটি শ্ুপ্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে । এই প্রবন্ধে মাও, প্রথমত চীন বিপ্লবে 
আত্ত্জাতিক এবং জাতীয় উপাদান সমূহের আশ্জঃসম্পর্ক ব্যাখ্যাকালীন 
মাত্রাহ্থীন ভাবে জ্ঞাতীয় উপাদ্দানগুপির উপরে জোর দিয়ে মাত্রাহ্ীন ভাবে 
আন্তজাতিক উপাদানগুলির তাৎপর্যকে হেয় করেছেন । অথ, এই 
দাও.ই চীন বিপ্লবের বিজয়ের পরে বলেছেন বা বলতে বাধ্য হয়েছেন £ 

“যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন ন! থাকতো, যদি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ছিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধে বিজ্রয় লাভ ন! হতো ক্াপানী সাত্রাজাবাদ পরান্তিত না হতো, 
যদি বিভিন্ন নয়াগণতাস্ত্রিক দেশগুলির উদ্ভব ন! ঘটতো, ষদি প্রাচে)র 
নিপীড়িত জাতিগুলি সংগ্রাম শুরু করে না দিতো, হদি আমেরিকা, 
গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী ইতালী, জাপান এবং অন্তান্ত পু'জতাস্ত্রিক 
দেশগুলিতে জনগন এবং তাদের প্রতিক্রিয়াশীল শাদকদের সঙ্গে এবং যদি 
সমগ্র ভাবে এই সব ঘটনার বিকাশ না ঘটতে। তবে যে প্রতিক্রিয়া শীল 
শক্তিগুলি আমাদের বিরুদ্ধে হামলা করছিলে! তার! সুনিশ্চিত ভাবেই 
ক্রমবর্ধমান ভাবে মাজ্জকের চাইতে অনেক বেশী শক্তিশালী হতে। 
এরূপ এক অবস্থায় আমর। কি বিদ্ধয়ী হতে পারতাম ? অবশ্যই নয়।? ৬৮ 

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উপাদানঞ্ুজির আস্তসম্পর্কের একটি অনবদ্ধ 


১৩৯ 


নিতুল বক্তব)। মাও-এর “রেভলূযশন অন সাম কোয়েস্চেনস্‌””” বইখানার 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উপাদানগুলির আন্তসম্পর্কের বি্লোবণ-এর সঙ্গে 
মাও"এর উপরি উদ্ধাতি বক্তব্যটি আবার নতুন করে পড়ে দেখুন, দেখবেন 
এঁ বইতে মাও এই 'আস্তসম্পর্কে আন্তর্জাতিক উপাদানগুলিকে কিভাবে 
তাচ্ছিল্য করেছে । 

দ্বিতীয়তঃ, এই প্রবন্থটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মাও এর নিভূলিতা প্রমান 
এবং অন্টাম্তদের ভূমিকা এবং অবদান নস্তাৎ করা, মাও-এর অহংকে প্রতিষ্ঠা 
করা। অথচ, এই পার্টি গড়ার পেছনে কতো সহস্র মান্বকে যে শহীদের 
মৃতাবরণ করতে হয়েছে, সে বিষয়ে একটি কথাও নেই } 

এবার আমরা আসি সাহিতা), শিল্প” কল! সংক্রাস্ত বিষয়ে মাওসে তুঙ'এর 
ধারণ! এবং দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনায় । সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে ইয়েনান-এ 
১৯৪২ সালে একটি কনফারেন্সে যে ভাষণটি দেন সেইটি “ছ কোয়েশ্চেন অব 
আট-স-ইয়েনান” নামে পরিচিত এই প্রবন্ধে মাও সাহিত্য ও শিল্পাদিকে 
উপযোগিতাবাদের দৃরি-ভঙ্গিতে বিচার করেছেন ! মার্কস এবং এগ্গেলস 
শিল্প ও সাহিত্যাদিকে সামান্রিক চেতনা এবং সংস্কৃতি গঠণের একট! 
নির্দিষ্ট ধরণ বলেছেন। কিন্তু মাও এই প্রশ্্রটিকে সম্পুর্ণ ভাবেই 
রাজনীতির অধীনস্থ করেছেন, সাহিত্য ও শিল্পকে মাও রাজনৈতিক 
পলিসি কার্যকরী করার একটি পদ্ধতি হিসেবে দেখেছেন ॥ 

মাও প্রশ্ন করেছেন_-“আমর। কি প্রশংসা করবো, না, মুখোস খুলবো ?” 
তার পরে তিনিই উত্তর দিয়েছেন £ 

“তিন ধরণের মানব রয়েছে শ্ক্র, যুক্তফ্রণ্টের মিত্রগণ এবং আমাদের 
নিজস্ব মানুষ অর্থাৎ, জনগন এবং তার অগ্রগামী দল । এই তিন ধরণের 
মানুষের প্রতি তিনি ভিন্ন. ধরণের মনোভাব গ্রহণ করতে হবে । শক্ত 
সম্বন্ধে, অর্থাৎ জাপানী সাড্রাজ্যবাদ এবং জনগণের অন্তান্ত শত্রুদের সম্বন্ধে 
বিপ্লবী শিল্পী এবং লেখকদের কর্তব্য হলে! তাদের নিষ্ঠ,ব্রতা এবং ছল 
চাতুরীর মুখোস খুলে দেওয়া» তাদের অনিবার্য পরাজয়ের কথা! বল! এবং 
জাপ-বিরোধী সেনাবাহিনী ও জনগণকে একাত্ম হয়ে যুদ্ধে উৎসাহিত কর! 


১৬০ 


এবং তা দর উৎখাত করা) যুক্তক্রন্টের বিভিন্ন মিত্রদের প্রতি মনো'াবে 
তাদের সঙ্গে একা বুদ্ধি এবং একই সময়ে সমালোচনা করা এবং লেক্ষেত্রে 
(ভিন্ন ভিন্ন ধরণের বীক্কা এধং ভিন্ন, ভিন ধরণের সমালোচনা হও! 
প্রয়োজন 1” ৬৯ 

সাহিত্য শিল্পকে কেবলমাত্র একটি দিক্‌ থেকেই বিশ্লেষণ কর! হয়েছে _ 
আর তা হচ্ছে কার সেবায় সাঠিত)। লেনিন এ ধরণের সাহিভাকে 
“পার্টি সাহিত্য” বলেছেন - সাহিক সাহিতোর আধো আলনেললি । ফলে, 
জ্ঞান, শিক্ষা এবং নৈতিক ও নান্দনিক দিকগুলি মাওএর সাহিত্য ও শিল্প 
আলোচনার বাইরে রয়ে গিয়েছে । ভাহাড়া রাজনীতিকে ও মাও-_ 
তৎকালীন জ্বপন্ত সমস্যার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই বেধে রেখেছেন । যদি 
কোন উপচ্ঞাস, গান, নাটক তৎকালীন সংগ্রামের দাবী পুরণ না করে 
যদি তা চিরায়ত হয়-তবে তা সাহিত্য বা শিল্পই নয় - এই হিল 
মা৪-এর বক্তবা। 

সামস্ত বা বুর্জোগ্ন৷ শাসনাধীন কালের শিল্প ও সাহিতাকে মাও কি ভাবে 
দেখেছেন? তিনি বলেছেন যে এ সব শিল্প সাহিতা ছিল সামস্তী এবং 
বুর্জোয়াদের জন্য - এ সব পাহিত্য এবং শিল্প হলো সামন্তী ব! বুক্োয়া 
সাহিতা এবং শিল্প! ** 

এ ভাবেই চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শিল্প ও সাহিত্যের দিকটি ইয়েনান 
-_এই নিপখত হয়ে গিয়েছিল । 

মা৪-সে-তুঙ-এর এই উপযে।গিভাবাদের যথাযথ সমালোচনাও হয়েছিল । 
এই সমালোচনার ভ্রবাবে মাও তার জবাবী ভাষণে বলেন £ 

আমাদের এই অবস্থান কি উপষোগিতাবাদের অবস্থান ? বাম্ভবাদীর! 
সাধারণ ভাবে উপযোগিতাবাদের বিরোধী নয়। আমর! প্রলেতারিয়, 
বিপ্লবী উপষোগিতাবাদী হয়ে বর্তমান এবং ভবিষাতের স্বার্থের সংযোগ 
সাধন করি সার সংকীর্ণ উপযোগিতাবাদীরা কেবলমাত্র বর্তমানের 
স্বার্থ টাই দেখে । *৯ 

অথচ, মাও তৎকালীন বর্তমান পরিস্থিতির উপরেই লব জোর দিয়েছেন, 
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ভবিব)তের সঙ্গে আদে”) সংযুক্ত করেননি $ 

এই হচ্ছে মাও-লে-তুশ চিন্তাধার।- মার্কসবাদ লেনিনবাদের সঙ্গে আপাত 
সাদৃশ্য থাকলেও মৌলিক ভাবে এই চিন্তাধারা! মার্কপবাদ.লেনিনবাদ 
বিরোধী । এ ভাবেই মাও-_ অবশেষে ১৯৪৫ সালে চীন কমিউনিষ্ট 
পাটির সপ্তম কংগ্রেসে পাটি” সংবিধানের ভুমিকায় “কর্মসূচীর মৌল 
অন্থবিধি” (৮17০5151017) বল! হয় £ 

“কমিউনিই পার্টির সকল কাজ এরুপ চিন্তাধার! দ্বার! পরিচালিত হয় 
যা মার্কসবাদ লেনিনবাদের তত্বকে চীন বিপ্লবের কার্যকলাপের সঙ্গে সংযুক্ত 
করে _ আর সেই চিন্তাধার! হচ্ছে মাও সে-সুও চিন্তাধার। । 
কিউ শাওচি এই ব্রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি তর রিপোটে” 
“চৈনিক কমিউনিজম” "চৈনিক মার্কসবাদ” এবং "জাতীয় মার্কসবাদের 
সে মডেল” বলেন । 

এ ভাবেই চীনের কমিউনিষ্ট পার্টিতে মাও-সে তুঙ চিন্তরধার] চীন 
বিপ্রবের দিশারী হয় - যাকে লিউ শাও চি “চৈনিক মর্কসবাদ” “জাতীয় 
মার্কসবাদ” ঝলেছেন । লিউ শাও-চি তর রিপোর্টে আরও বলেন £ 

পব চাইতে উল্লেখযোগ), বিষয় হচ্ছে যে, মাও-সে-তুড মার্কলবাদকে 
ছ'াচ ভেঙে নতুন ভাবে গঠন €4৭ি61)০19”-এর আভিধানিক অথ 
“বর্তমান গঠন ব ছখাচ ভাঙ্গিয়া নতুন তাবে গঠন করা”--সংসদ আভিধান 
করে ইউরোপীয় চরিত্রের স্থানে এশিয় চরিত্র দান করেছেন ।'""” 

তাহলে, চীন কমিউনিই পাটির দাবী অনুযায়ী মাও-সেতুঙ চিন্ু।ধার। 
হচ্ছে চৈনিক জাতীয় মার্কসবাদ--য1 “মার্কলবাদের তবকে চীন বিপ্লবের 
কাধকলাপের সঙ্গে সংযুক্ত করে” । 

সুত্তরাং, মাওসে'তুঙ্ চিন্তাহার। সম্পর্ণতই জাতীয় সম্পুর্ণততই চৈনিক । 
যেহেতু মাও-সে তুঙ চীনের সুনির্দিষ্ট অবস্থার সুনিদি্ড বিশ্লেষণ করেঞঙেন 
তাই এর অপর নাম মাৎ-সে-তুঙ চিন্তাধার।। আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট 
আন্দোলনে মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারা কোনো ভাৎপর্য বহন করেন।। এ 
বিষয়ে আমরা কোনে! বিতর্কে না গিয়ে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির বক্তব্যকে 
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আমাদের আলো5নার ভিত্তি করছি । 

চীন কমিউনিষ্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে খৃহীত মাও-সে তুঙ চিন্তাধারার 
সুগ্রটির যদিও কোনো সরকারী পরিবর্তন চীন কমিউনিষ্ট পার্টির নবম 
কংগ্রেসের আগে ঘটেনি, কিন্তু লিন পি শাও ও অন্যান্ক ব্যক্তিসণ ইতিমধো 
সাও-লে-তুঙও চিন্তাধারার আত্তর্জাতিক তাৎপর্ধ দাবী করতে থাকেন। 
অর্থাৎ, মাও সে-ত,্ভ চিন্তাধার] শুধুমাত্র চীনের সুনির্দিষ্ট অবস্থার সুলিদিষ্ট 
বিশ্লেষণ এবং চীন বিপ্রবের পথ-প্রদর্শকই নয় মাও-সে-ত-ড চিন্তাধার। 
আন্তজাতিক কমিউনিষ্ট আম্দোলনের পথ. শুদর্শ কও বটে । 

১৯৬৬ সালে লিন পি আও তার “রেড বুক”-এর মুখবঞ্ধে বলেন £ 

চেয্জারম্যান মাও এমন এক স্থজঞনম্পটীল এবং উল্লেখযোগ্য ভাবে 
মার্কলঝাদ'লেনিনবাদের সমস্ত দিকগুলিক্ বিকশিত করেছেন-- যার ফলে 
মার্কপবাদ লেনিনবাদকে এক নংত্তন উচ্চতর স্তরে নিয়ে গিয়েছে । 

১৯৬৯ সাপে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির নবম. কংগ্রেসে পার্টির নতুন 
সংবিধানে-_ সপ্তম কংগ্রেসের পরে এই প্রথম সরকারী ভাবে মা৪-সে-কুঙ 
চিন্তাধারার নতুন সংজ্ঞা দেওয়া হয় । সংজ্ঞাটি নিয়রূপ £ 

“মাও সে তুঙ চিন্তাধারা! হচ্ছে সে যুগের মার্কসবাদ .লেনিনবাজ যে যুগে 
সাআজ্যবাদ সাবিক পজ্জনের দিকে এবং সমাজ্জতস্ত্র বিদহ্-বিজ্রয়ের দিকে 
এগিয়ে যাচ্ছে ।” 

মাও সেতু চিন্তাযারার এই নত.ন সংজ্ঞার তাৎপর্য কি? 

এই ন তন সংজ্ঞার অর্থ এবং তাৎপর্য হচ্ছে, প্রথমত, ক্যেনিন বিশলেষিত্‌ এবং 
স্তালিন সুত্রায়িত লেনিনবাদের সংজ্ঞ। সাআ্রান্ধাবাদ ও প্রজোতারিয় বিপ্লবের 
যুগের বসান ঘটেছে এবং এক নত. যুগের অভুচ্ষয় ওচেছে। দ্বিজীযত, 
এইই ন,তন যুগের মার্কসঙগাদপ্লেন্িনবাদ হচ্ছে মাও সে-ত.ড় চিন্তাধার। । 
তৃতীয়ত, মাও-সে-ত্ড চিন্তাধারা আর শুধুমাত্র চীন বিপ্লবের স্বনিদি্ট 
অব্হার দিন্ারীই নয় আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আল্দোলনেরও দিশারী । 
এ হলো 'মাও'সে-তঞ চিন্তাধারার আন্তক্জাতিকটকরণ জাতীয় বৈশিষ্ঠের 
সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে আান্তর্জীভিকতায় উত্তরণ । কার্যত, এ হলো, সাআান্ধ)- 


৯৪৩ 


বাদ ও প্রলেতারিয় বিপ্লবের যুগের লেনিনবাদ বর্জন । 

ক্রশ্ভ নেতৃত্বে সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টি তার বিংশ ক'গ্রেদে যে 
লক্ষ্য নিয়ে স্তালিনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোবণ! করেছিলেন, মাও লে-ত-ড 
নেতৃত্বে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির নবম কংগ্রেস ক্রু-শ্চভের সেই লক্ষা পূরণের 
কাজ সম্পূর্ণ করেন । ক্র.শ্চভ এবং আও উভয়েই লেনিনবাদ বঞ্জ'ন করেন 
--আন্তজ্রঞাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন হয়৷ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বঞ্জিত 
“কমিউনিষ্ট” আন্দোলন । 

এরপরে বেশ কয়েক বছরে এই মার্কদবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী পেটি- 
বুঞ্জেণয়া ভাবধারা অধুঃবষিত আন্দোলন যখন গোটা আত্তদ্রাতিক কমিউ- 
নিষ্ট আন্দোলনকে তছনছ করে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়ার কাজটি “ সুসম্পর” 
করে দিতে সক্ষম হয়, তখন, ১৯৭৩ সালে চীন কমিউনিষ্ট পাটির দশম 

ংগ্রেল মাও সে-ত-ঙ নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়। তখন নবম কংগ্রেসের 

ংবিধানে সংযোজিত “মাও-এর উত্তরাধিকারী” লিন পি-মাও প্রত্যাখ্যাত । 
এই কংগ্রেসে মূল রাজনৈতিক রিপোর্টটি পেশ করেন চৌ এন লাই। এই 
রাজনৈতিক রিপোর্টএ বল! হয় £ 

প্চেম্সারম্যান মাও আমাদের প্রায়শই শিখিয়েছেন? আমরা এখন € 
সাজাজাবাদ ও প্রলেতারিয় বিপ্লবের যুগেই বাস করছি। মার্কপবাদের 
মৌলিক নীতিগুলির ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে লেনিন সাআজ)- 
বাদের এই সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন যে. “সাম.জটবাদ হচ্ছে পুজি- 
ৰাদের সর্বোচ্চভ্তর” । লেনিন দেখান যে, সাআজ্াবাদ হচ্ছে এক- 
চেটিয়া। পু'জ্ধিবাদ, পরজীবী পু"জিবাদ, মুসুধূ ক্ষয়িযুত পু'জিবাদ । আরও 
বলেন ফে, লাম্রাজাবাঙগ পু-জিবাদের সমস্ত ছম্ছকে সুতীব্র করে চরমে নিয়ে 
বায় । তাই তিনি সিদ্ধান্তে আসেন :-্সাম্জ্্যবাদ্ হচ্ছে প্রলেতারিয় 
বিপ্লবের প্রাক্কাল” এবং সাআজাবাদের যুগের প্রলে ভারিয়-বিপ্লবের তব 
ও কৌশল নির্ধারণ করেন । লিন বলেছেন ঃ লেনিনবাদ হচ্ছে 
সামাজ্যবাদ ও প্রলেতারিয় বিঞ্জবের যুগের মাক“সবাদ”। 
এ কথ! সম্পূর্ণ ভাবে সঠিক । লেনিনের মৃত-র পরে বিশ্ব-পারিস্থিত্তির 
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বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু যুগের পরিবর্তন ঘটেনি, লেনিনবাদের 
মৌলিক নীতিগুলিও সেকেলে হয়ে যায়নি, আমাদের পরিচালনা 
করবার জন্য সেখ্লিই হচ্ছে তাত্বিক ভিত্তি ।” "২ 

চীন কমিউনিষ্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্টের এই 
বক্তব্যের সারমর্ম কি? সারমর্ম হচ্ছে £ মাও-সেত-ঙ মনে করেন যে, 
লেনিন বিশ্লেবিত এবং স্তালিন স্ুত্রায়িত মাক'পবাদ-লেনিনবাদ এবং 
সাগ্রাঙ্জাবাদ ও প্রলেতারিয় বিপ্লবের যুগ এখনও বর্তমান, সে যুগের 
অবসান ঘটেনি এবং কোনো নত, যুগেরও অভ্যুদয় ঘটেনি, প্রলেতারিয় 
বিপ্লবের মৌলনীতি, তত্ব এবং কোশল লেনিন যে ভাবে নির্ধারণ করে 
গেছেন-_আতস্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিরাট পরিবর্তন সবেও এবং যুগের 
পরিবর্তন ন! হওয়ার দরুণ সেগুলির তাৎপর্য আঙ্গও একই ভাবে জীবন্ত 
রয়েছে । 

এক কথায়, চীন কমিউনিষ্ট পাটির নবম কংগ্রেসের সংবিধানে গৃহীত 
নতুন যুগ নির্ধারণ এবং তার ভিত্তিতে মাও-সে-তুণ্ড চিন্তাধারার 
আন্তর্জাতিকীকরণ এবং তাকে নতুন যুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বলে 
সংজ্ঞ। নির্ধারণ দশম কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্টে বাতিল কর! হয়, 
ভ্রান্ত বলে বলা হয়। শুধু তাই-ই নয়। দশম কংগ্রেসের সংবিধানেও 
নবম কংগ্রেসের সংবিধানে গৃহীত মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারার সংজ্ঞা পরিবর্তন 
করে বলা হয় £ 

“মার্কসবাদ লেনিনবাদ মা৩-সে-তুঙ চিন্তাধার। হচ্ছে চীনের কমিউ- 
নিষ্ট পাটির চিন্তা-পক্ষতি পরিচালানার তত্গত ভিত্তি ।” 1৩ 

লক্ষ্য করবার বিষয় মাও-সে-হুঙ চিন্তাধারার আন্তর্জীতিকীকরণের 
সংজ্ঞাটিকে বাতিল করে দশম কংগ্রেসের সংবিধানে মাও-সে-তুঙ চিস্তা- 
ধারাকে “চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির চিন্তা পদ্ধতির পরিচালনার তত্বগৃত 
ভিত্তি” বল! হয়েছে । অর্থাৎ, ১৯৪৫ সালের সপ্তম কংগ্রেসের সংবিধানে 
গৃহীত ম।ও-সে-তুঙ চিন্তাধারা সম্পুর্তিই জাতীয়” সম্পুর্ণতই চৈনিক এই 
পুরানো অবস্থানে ফিরে যাওয়া হয়। এর একটি মাত্র অর্থই হয়--.আর 
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তা হলোঃ আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে মাও-সে-তুভ চিন্তাধারার 
তন্রগত, পরিচালকের ভূমিকার . দাবী চীনের কমিউনিষ্ট পাটি” আর করেন! 
এবং মাও-সে-তুঙ' চিন্তাধারা একাস্ত ভাবেই চীনের কমিউনিষ্ট পাটি”র 
আভ্যন্তরীণ বিষয় ; 

এই হচ্ছে মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারার উদ্ভব, বিকাশ এবং পশ্চাদপসরণের 
ইতিহাস । 

এই প্রসঙ্গে আরও দু-একটি কথা বলার প্রয়োজন । 

চীন কমিউনিষ্ট পার্টির দশম কংগ্রেলে চৌ এন-লাই-এর রিপোর্ট” 
থেকেই আমর! জানতে পারি যে, নবম কংগ্রেসে লিন পি-আও যে 
রিপোর্টটি প্রথমে তৈরী করেছিলেন সেই রিপো্ট'টি মাও-এর পছন্দ মতো 
না হওয়ায় নতুন করে রিপোর্ট রচিত হয়। যদি তাই ই হয়, তবে 
“মাও সে তুঙ যে চৌ এন-লাইদের শিখিয়েছেন” আমর! এখনও সাআআজ্ঞ্য- 
বাদ ও প্রলেতারিয় বিপ্লবের যুগেই বাস করছি যুগের কোনে! পরিবর্তন 
ঘটেনি” সেই শিক্ষার প্রতিফলন নবম কংগ্রেসের রিপোর্টে না হয়ে “নতুন 
যুগ” এলো কি করে? দশম কংগ্রেসের রিপোর্ট চৌ এন-লাই 
মাও-লে-তৃঙ-এর নাম করেই করেছেন । মালে-তুষ্-এর নিজস্ব কোনে! 
বক্তরা এক্ষেত্রেও নেই । এটাই মাও এর একটা বিশেষ পদ্ধতি । 
মাও তার কথা নিজে লা বলে অন্যকে দিয়ে বলিয়ে নেন এবং প্রয়োজনে 
সেই বক্তব্য এবং বক্তাকে অবলীলায় অস্বীকার এবং পরিত্যাগ করেন। 
বেহেতু দশম. কংগ্রেসের সংবিধানে গৃহীত মাও-পে-তুঙ চিন্তাধারার 
পশ্চাদপসরণের সংজ্ঞাটি মাও"এর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়নি, তাই, দেশে, 
দেশে আজ্ঞও মাও-সে তৃঙ চিত্জাধারার প্রবক্তাগণ “নতুন যুগ” এবং নতুন 
যুগের “দাওসে-তৃঙ চিন্তাধারাই মার্কসবাদ লেনিনবাদ” 'অনকড়ে ধরে থেকে 
বন্তত, মাও-সে তুঙ চিন্তাধারারই বিরোধিতা! করছেন । এ ক্ষেত্রে, অবশ্য, 
ভ্রান্ত হলেও লিন পি-আও গোষ্ঠির সততা প্রশংসনীয় । 

দ্বিতীয়ত, প্রশ্ন আস! স্বাভাবিক, চীন কমিউনিই পার্টির দশম কংগ্রেসে 
মাও, মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারার সংজ্ঞা নির্ধারণে পশ্চাদপসরণ করলেন 
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কেন? 

কারণ, চীন কমিউনিষ্ট-পার্টি আর মাৎ-সে-তুঙের তখন আর আস্তর্জাতিক 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সমর্থনের প্রয়োজন ছিলনা ॥ মাও-এর প্রতি- 
বিপ্লবী লক্ষ্য সাধিত্ত হয়েছে _ আতস্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন তছনছ 
হয়ে গেছে । এখন তার কাজ ম!কিন সাস্রাজ্যাবাদের সঙ্গে হাত মেলানো । 
ইতিমধ্যেই মা৪-সেতুড এবং চীন কমিউনিষ্ট পাটির মাকিন সাম্রাজ্য- 
বাদের সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে গেছে । 

প্রসঙ্গত উল্লেখ প্রয়োজন, এই সময়েই চীন কমিউনিষ্ট পার্টি নকশাল 
বাড়ি আন্দোলনের সমালোচনা করে বক্তব্য রাখে । সেই সময় থেকে 
আন্দ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক কমিউনিই আন্দোলনে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির 
কোন ভূমিকা ও অবদান নেই । চীন কমিউনিষ্ট পার্টি” তাদের “স্থনিদিষ্ট” 
বিশেষ অবস্থা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত রয়েছে । 


অধ্যায়--১১ 


মাও-সে-তুঙ চিস্তাধারায় প্রলেতারিয় আস্তজতিকতাবাদে 
দ্বিচারিতা৷ এবং স্ৃবিধাবাদ 


প্রলেতারিয় আস্তর্জাতিকতাবাদী কমিউনিষ্টদের বুর্জোয়া স্থষ্ট একটি 
ভৌগলিক সীমানার মধ্যে কাজ করতে হয়। তাই, সর্বদাই তাদের কাছে 
জাতীল্প প্রশ্নের একটি সমস্যা থাকে । এই জাতীয় প্রশ্ন মোকাবিলায় 
বু্ধেয়া জাতীয়তাবাদ এবং প্রলেতাৰিয় আন্তজ্জাতিকতাবাদের বিশ্বদৃ্ি 

নীতি ) এবং পলিসির মৌল শ্রেণী পার্থক] সম্বন্ধে লেনিন বলেছেনঃ 

“সমগ্র পু'ন্জিবাদী বিশ্বে জাতীয়তাবাদ এবং প্রলেতারিয় আন্তজণাতি- 
কতাবাদ হচ্ছে ছ'টি বিশাল শিবির এবং সমস্ত প্রশ্নে ছুটি পিসির 
অভিব্যক্তি না, দুটি বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির )1” ** 

অর্থাৎ, বুঝেয়া জাতীয়তাবাদ এবং প্রলেতারিয় মআত্তর্্জতিকতাবাদ 
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ছ'টি পরম্পর বিরোধী শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী ছ'টি পরম্পর বিরোধী 
শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিঁযা যুলগত তাবে পরম্পরের প্রতি শত্রুতা- 
মলক |! 

চীনে কমিউনিষ্ট পাটি” এবং মাও সে তৃঙ্গ চিন্তাধারা কি লেনিনের এই 
বক্তব্] এবং অবস্থানের সঙ্গে, অর্থাৎ, লেনিনীয় প্রলেতারিয় আস্ত্ণতি- 
কতাবাদের ধারণা এবং অবস্থানের সঙ্গে সহমত পোষণ করে? চীন 
কমিউনিষ্ট পার্ট এবং মাও সে তুঙ চিন্তাধারার বক্তব্য এবং কার্যকলাপের 
অভিজ্ঞতা থেকে এই প্রশ্নের জবাবে আমরা বলতে পারি হন্যা, কখনও, 
কখনও, কোনো কোনো ক্ষেত্রে চীনের কমিউনিষ্ট পার্ট” এবং মাও সে তুঙ্গ 
চিন্তাধারা লেনিনের বক্তবোর এই পারণা এবং অবস্থানের সঙ্গে সহমত 
বাক্ত করেছে। আবার কখনও, কখনও অন্যান্য কোনো ক্ষেত্রে লেনিনের 
এই ধারণা এবং অবস্থানটিকে বুজ্জেণয়! জাতীয়তাবাদের ভেজাল মিশিয়ে 
বিকৃত করে তাকে সাচ্চ। লেনিনীয় প্রলেতারিয় আস্তজ্ঞজাতিকতাবাদ বলে 
চালাতে অপ-প্রচেষ্ট। চালিয়েছে । এখানেই চীন কমিউনিষ্ট পাটি” এবং 
মাও সে ত.ঙ চিন্তাধারার ছিচারিতা এবং সুবিধাবাদ । 

চীন কমিউনিষ্ট পার্টির বক্তব্য এবং অবস্থান থেকেই আমর আমাদের 
অভিযোগ প্রমাণ করবে! ৷ 

সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পাটির বিংশৎ কংগ্রেলের অব্যবহিত পরেই ১৯৫৬ 
লালের এপ্রিল ও দেপ্টেম্বর মাসে যে ছ'টি প্রবন্ধ প্রকাশ করে তার 
দ্বিতীয়টির শিরোনাম : “প্রপেতারিয় একনায়কতের এতিহাসিক অভিজ্ঞত! 
সম্বন্ধে আরও কিছু” ৷ মালোচ] প্রবন্ধটিতে কমিউনিষ্ট পার্টি শুলির সমানা- 
ধিকার স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্য প্রশ্বাদিতে প্রলেতারিয় পার্টির কর্তব), 
নমাজতাঙ্্রিক রাষ্্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রলেতারিয় আন্তঙ্তিকতা- 
বাদের সঙ্গে বু্জোয়া জাতীয়তাবাদেন্স সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় মলোচন। 
কর! হয়েছে । স্বভাবতই, আমর! আশা করতে পারি লেনিনীয় প্রলেতারিস 
আত্তর্জাতিকতাবাদী ধারণা এবং অবস্থান থেকেই চীন কমিউনিষ্ট পার্টি 
উল্লেখিত প্রশ্ন গুলি আলোচন! করেছে। 
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আসুন, দেখা যাক্‌, আলোচ্য প্রবন্ধটিতে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি কোন 
ধারণা এবং অবস্থানের ভিত্তিতে উল্লিখিত প্রশ্বগুলি আলোচনা 
করেছে! 

এই প্রবন্ধে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি বলেছে £ 

“মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সবদাই প্রলেতারিয় আন্তর্জাতিকতাবাদের সঙ্গে 
প্রতিটি জাতির * জনগণের দেশপ্রেমিকতার সংযুক্তি সাঘন * 
করে । 

“তার। (কমিউনিষ্টরা] আনে যে, কেবল মাত্র তখনই তারা আনগণের 
সাচ্চা আস্থা এবং বিশ্বাসযোগাতা অঞ্জন করতে পারবে এবং কার্যকরী 
ভাবে জ্রনগণকে আল্তজ্রতিকতাবাদে শিক্ষিত করে ত.লতে পারবে এবং 
তাদের | আনগলের ] জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় স্পর্শক্তাতরতাকে 
[আস্ত্জভিকতাবাদের সঙ্গে] একতানে আনতে পারবে যখন তারাই 
[কমিউনিধর!] জাতীয় স্বার্থের এবং জাতীয় স্পর্শকাতরতার 
প্রতিনিঘিত্ব করতে পারবে 1** 


চীন কমিউনিষ্ট পার্টির এই বক্তব্যের এতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি কি? 

" স্তালিনের প্রয়াণের পরে ১৯৫৪ সালে টিটোচক্রের সঙ্গে জাতীয়তা" 
বাদের ভিত্তিতে ক্র.শ্চভের মিলন, স্তালিনের প্রলেতারিয় আন্তর্জাতিকতা- 
বাদী নীতি ও কৌশলকে "উগ্র জ্ঞাতীয়তাবাদশ বলে অভিযোগ, ক্র.হ্চভের 
নির্দেশে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির টিটোচক্রুকে মার্কসবাদী লেনিলবাদী এবং 
যুগোল্লাভিয়াকে সমা তান্ত্রিক দেশ বলে স্বীকৃতি দান এবং সোভিয়েত 
কমিউনিস্ট, পার্টির বিংশ কংগ্রেসে ক্রুস্চভ কর্তৃক প্রলেতারিয় 
আন্তন্রাতিকতাবাদী লাইন বজ্জন ও জ্ঞাতীয়তাবাদী লাইন গ্রহণ এবং 
স্ভালিননিধন যজ্ঞের প্রবর্তন! । 

এই এ্তিহাসিক প্রেক্ষাপটে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি তার আলেচ] 
বক্তবো টিটোচক্র এবং ক্র.শ্চভের সুরে সুর মিলিয়ে যে একতানটি সৃষ্টি 


* জোর আমাদের 
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করে_তা। হলো : লেনিনীয় প্রলেতারিয় আস্তর্জাতিকতাবাদী ধারনঃয় 
এবং অবস্থানে বুর্জোয়া জাতীঝত।বাদের ভেজাল মিশ্রন _ যথাঃ 

১) “প্রলেতারিয় আস্তজ্ঞ1তিকতাবাদের সঙ্গে প্রতিটি জ্ঞাতির জনগণের 
দেশপ্রেমিকতার সংযুক্তি সাধন” এবং 

২) “কমিউনিষ্টরা! জ্রাতীয স্বার্থের এবং জ্ঞাতীয় স্পর্শকাতরতার 
প্রতিনিধিত্ব করে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে প্রলেতারিয় আস্তর্জ(তিকতাবাদের 
খ্রক্যতান সৃষ্টি করা। 

এই বক্তবে) প্রথমত, প্রগতিশীল বিপ্লবী জ্রাতীয়তাবাদ ও প্রতিক্রিয়া- 
শ্রীল জাতীয়তাবাদের পার্থক) এবং তদস্থষায়ী কমিউনিষ্টদের কৌশল বা 
পলিসি নির্ধারণের কথা নেই, প্রগতিশীল এবং বিপ্লবী জ্াতীয়তাবাদও 
যে চুড়ান্ত বিচারে বুজে”য়া জাতীয়তাবাদ এবং তার সঙ্গে সহযোগিতার 
প্রশ্থেও যে কমিউনিইদের স্বাধীন প্রলেতারিয় আন্তর্জ/তিকতাবাদের 
নীত্তিটি সযক্নে এবং স্বনিপুণ ভাবে ত,.লে ধরতে হয় সে বক্তবাও নেই । 
বরঞ্চ, জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধিত্ব কমিউনিষ্টদেরই করতে হবে এরূপ ভাবে 
বক্তব্য উপস্থিত করে প্রলেতারির আন্তর্জাতিকতাবাদে শুধুমাত্র ভেজাল 
দেওয়াই হয়নি, বুঞ্জেণয়া জাতীয়তাবাদের সঙ্গে প্রলেতারিয় আ্তজাতিকতা- 
বাদকে একাকার করেও দেওয়1 হয়েছে। 

চীন কমিউনিষ্ট পাটির এই ভেঙ্জাল প্রলেতারিয় আস্তর্জাতিকতাবাদের 
ভিত্তি নির্ভেজাল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ । যে “বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি” থেকে 
উদ্ভুত এই প্রলেতারিয আস্ত ক্রণাতিকতাবাদ-__ সেই বিশ্ব দৃষ্টি ভঙ্গি । অবশ্যই, 
জাতীয়তাবাদের শিবির ভুক্ত ৷ 

আবার দেখুন, যখন ভারত'চীন যুদ্ধ চলছিল তখন ভারতের জনগণের 
সমর্থন পাবার ক্ষম্ত চীন কমিউনিষ্ট পার্টি কিন্তু প্রলেতারিয় আন্তজর্ণাতি- 
কতাবাদের সঙ্গে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের শিবির ভুক্ত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির 
ভেজাল মেশায়নি । তখন নির্ভেঞ্জাল এবং খণটি প্রলেতারিয় আম্তজণতি- 
কভাবাদের কথাই চীন কমিউনিষ্ট পার্টি বলেছে । উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৬২ 
সালে চীন-ভারত যুদ্ধের সময়ে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র ‘পিপলস 
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ডেইলি’ এবং “রেড ফ্ল্যাগ” পত্রিকায় এনেহকর দর্শন সহবন্ধে আর ও বক্তব)” 
শীর্ষক এক যুগ্য-সম্পাদকীয়তে লেখা হয় £ 

“মার্কসবাদ লেনিনবাদ এই শিক্ষাই দেয় যে, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ 
বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন রকম এতিহাসিক ভূমিক পালন করে । মার্কসবাদ- 
েনিনবাদ সব সময়েই নিপীড়িত ভ্রাতিগুলির ভ্রাতীয়তাবাদ ও নিপীড়ক 
জাতিগুলির ক্রাতীক্ুতাবাদের মধ্যে এবং প্রগতিশীল জ্রাতীয়তাবাদ ও 
প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদের মধ্যে পার্থকা করে এবং এই পার্থক্য 
অন্সারে জাতীয়তাবাদের প্রতি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে।” 

চীন কমিউনিষ্ট পার্টির এই বক্তবে কিন্তু ব্রাতীয়ত্তাবাদের স্পর্শক।তর- 
তার স’ঙ্গ প্রলেতারিয় আত্তর্জাতিকতাবাদের “সংযুক্তি সাধন করার” কোনো 
কথাই নেই, বা “জাতীয় স্পর্শকাতরতার” “গুতিনিশ্দির্ঘ করার বা তার 
সঙ্গে “এক্যতান স্বষ্ট” করার কোনে! কথাই নেই । নীতির দিক থেকে 
প্রলেতারিয় আন্তর্জজাততিকতাবাদে অটল থেকে কৌশলের দিক থেকে 
“পার্থক। অনুসারে জ্ঞাতীয়তাবাদের প্রতি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার 
কথা বলা হয়েছে ।” 

তারপরেই আলোচ্য সম্পাদকীয়টি অতান্ত নির্ভ.ল ভাবে বলেছে £ 

“মাকসবাদ-লেনিনবাদ সর্বদা এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, বুর্জোয়া 
জাতীয়তাবাদ ও প্রলেতারিয় আন্তর্জাতিকতাব!দ হচ্ছে হু'টি পৃথক শ্রেণীর 
প্রতিনিধিতকারী ছু'টি পৃথক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি যা পরস্পরের প্রতি মূলগত 
ভাবে শক্রতাষুলক । প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করলেও 
কমিউনিষ্টরা নিজেদের সঙ্গে বুজ্জোয়। জাতীয়তাবাদের সুস্পষ্ট পার্থকা রেখ। 
রচনা করে এবং ম্নিশ্চিত ভাবেই প্রতিক্রিয়াশীল বুজে”য়! জাতী য়তা- 
বাদের বিরোধিতা করে )” 

এই বক্তব্যের পরে চীন কমিউনিষ্ট পাটির প্রবন্ধটি ভারত সরকারের 
প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদের কথ! বলে প্রবন্ধটি বলে 2 


“এটা খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, এস, এ, ভাঙ্গের মতো ভারতের কিছু 
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স্ব-ঘোধিত মার্কসবাদী-লেনিনব/দী নেহরুর লেলুড়বৃত্তি করছেন ।'"" 
ভারতীয় জনগণের স্বার্থ থেকে, মার্কলবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক নীতি 
থেকে এবং প্রলেতারিয় আস্তজ্ঞাতিকতাবাদ থেকে তার! কি পরিমাণ 
বিচাতই ন! হয়েছেন 1” 

আমরা কি তা হলে বলতে পারিনা- ১৯৫৬ সালে “স্বঘোষিত 
মাকসবাদী-লেনিনবাদী চীন কমিউনিষ্ট পার্টি” চীন জনগণের স্বার্থ থেকে, 
মাকসবাদ লেনিনবাদের মৌলিক নীতি থেকে এবং প্রলেতারিয় আন্তর্জাতি- 
কতাবাদ থেকে কি পরিমাণই না বিচ্যুত হয়েছেন? 

১৯৬২ সালে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি” কেন নির্ভেজাল লেনিনীয় প্রলে- 
তারিয় আল্মর্জাতিকতাবাদের পতাকা উ্ধে তুলে ধরেছিল আর কেনই বা 
১৯৫৬ সালে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি ভেঙ্ঞাল প্রলেতারিয় আস্তর্জ।তিকতা- 
বাদের পতাকা উর্ধে তুলে ধরেছিল ? তবে কি চীন কমিউনিষ্ট পাটি” তার 
১৯৫৬ সালের ভুল বুঝতে পেরেছিল? আদৌ তা নয়। ১৯৪৬ সালে যে 
বুর্জোয়া সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী স্বার্থে চীন কমিউনিষ্ট পাটি” ক্র.চভ এবং 
টিটোচক্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লেনিনীয় প্রলেতারিয় আস্তর্জাতিকতাবাদে 
ভেজাল মিশিয়ে ছিল ঠিক নেই একই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী স্বার্থে ই 
১৯৬২ সালে চীন কমিউনিষ্ট পার্ট“ নির্ভেঞ্জাল প্রলেতারিয় আন্তঙ্/1তিকতা. 
বাদের পতাকা! উর্ধে” তলে ধরেছিল । চীন কমিউনিষ্ট পাটির কাছে, 
মাও-সে-ত-্ চিন্তাধারার কাছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ একটা নিছক 
উপযোগী হাতিয়ার মাত্র-_জ্বীবন দর্শন নয়) বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি নয়। 
জাতীয়তাবাদী স্বার্থ লাহনে মাও-সে ত.্ড চিন্তাধারার মূলমন্ত্র হচ্ছে 
উপযোগিতাবাদ ৷ 

এই মুলমন্ত্রকে ভিত্তি করেই “প্রলেতারিয় একনায়কতের ওঁতিহাসিক 
অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আরও কিছু” প্রবঞ্জে চীন কমিউনিষ্ট পাটি” 
সিখেছে £ 

“সকল দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির সঙ্গে আস্তজ্জাতিক সংহতি মানব 
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জ্জাতির ইতিহাসে এক নতুন ধরনের সম্পকত। স্বভাবতই, এরূপ 
সম্পর্কের বিকাশে বাধা হিদ্স বতিরেকে এগোনো সম্ভব নয়। সকল দেশের 
কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিকে অবশ্ঠই একাবন্ধ হতে হবে, কিন্ত একই সময়ে 
স্বাথীনতাও রক্ষা করতে হবে। 

“কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি যখন সমানাধিকারের নীতিতে তাদের মধ্যে 
সম্পর্ক রাখে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে আলাপ- 
আলোচন! এবং কাজ্জকর্মের মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গির এক্য অজ্রন করে তখন 
সেই একা অনেক বেশী শক্তিশালী হয়। বিপরীতে, যদি তারা তাদের 
সম্পর্কে একে অন্যের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দেয় কমরেড 
স্বলভ মতামতের পরিবর্তে একে অন্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হশ্ু- 
ক্ষেপ করে তা হলে এই একা বিনষ্ট হয়ে যাবে ।” 

উল্লিখিত উদ্ধংতি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য ও মন্তব্য £ 

প্রথমত, “সকল দেশের কমিউনিষ্ট পাটিগুলির সঙ্গে আন্তর্জাতিক 
সংহতি মানব ইতিহাসে এক নত, ধরণের সম্পর্ক” চীন কমিউনিষ্ট পার্টির 
এই বক্তব্য ইতিহাস সন্মত নয়_তাই সঠিকও নয়। এই "নত ধরণের 
সম্পর্কের” ইতিহাসের বয়স ১৯৫৬ সালে একশো আট বছর । ১৯৪৮ সাল 
থেকেই শ্রমিক শ্রেণীর “আস্তর্জাতিক সংহতির” সংগঠিত প্রচেষ্টা সুরু হয়, 
এবং এ ১৮৪৮ সালেই মার্কপ এবং এক্ষেপল “কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টোতেশ 
বুজেণয়া স্থ্ট ভৌগলিক সীমানার কৃত্রিম ব্যবধানের বিরুদ্ধে “শ্রমিক শ্রেণীর 
কোনে! দেশ নেই” বলে “ছনিয়ার মজ্রহুর এক হও-_.এর যুগান্তকারী 
আহ্বান ক্ঞানান 1. এ কথা ঠিক যে তখন, সেই ১৮৪৮ এবং তৎপরবর্তী- 
কালে “এরূপ সম্পর্কের বিকাশে বাধ! বিস্প বাতিরেকে এগোনে! সম্ভব” 
ছিল না তাই, প্রথম ও ত্বিষীয় আনশুক্তাতিকে মার্কস এবং এঙ্গেলসকে 
অনেক বাধা বিশ্বের সম্ম-খ্রীন হতে হয়। এই প্রথম ও দ্বিতীয় আন্তজণ- 
তিকের সাফল্য ও বার্থতার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই গঠিত হয় তৃতীয় আন্ত- 





* সমস্ত জ্ঞোর আসাদের । 
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জ্ঞাতিক- ১৯১৯ সালে । মানব জাতির ইতিহাসে এর অভিজ্ঞতাও সুদীর্ঘ 
চব্বিশ বছরের (১৯১৯ _ ১৯৪৩) । সুতরাং, ১৮৪৮ সাল থেকে ১৯৪৬ 
সাল পর্যন্ত এই পচানববই বছরের এই “নতুন ধরণের সম্পর্কের” ইতিহাসকে 
চীন কমিউনিষ্ট পার্টি যতো নতুন-ই বলুক ন! কেন--জতো। নতুন অবশ্ঠুই 
নয়। বিভিন্ন দেশের সহস্র, সহ্র কমিউনিষ্টদের কাছে এই “নতুন ধরণের 
সম্পর্ক” একট! অভ্যাস এবং সংস্কারে পরিণত হয়েছে তারা এই নত. 
সম্পর্ককেই তাদের জীবনের ধর্ম বলে মনে করে ॥। তা সত্বেও সম্পর্কটি 
“নত”, এই অর্থে যে, ১৯৪৭ সালে দুনিয়ার কমিউনিট্টদের আস্তক্জ তিক 
সংহতি সমাক্গতাস্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের পরিথিতেও আসে । 
যারই সংগঠিত নাম হয় “কমিনফর্ম”। চীন কমিউনিষ্ট পাটির উল্লিখিত 
বক্তব্যের লক্ষ্য সাধারণভাবে তৃতীয় আন্তজাতিক হলেও, বিশেষভাবে, 
কমিনকর্ । কিন্ত চীন কমিউনিষ্ট পার্টির বক্তব্যে তা উল্লিখিত হয়নি । 
উল্লিখিত না হলেও ক্রুশ্চভ যখন চীন কমিউনিষ্ট পাটি” ও টিটোচক্রের 
যোগ সান্জসে কমিনফর্ম তেঙ্গে দেন তখনকার ক্রুস্চভ এংং টিটোচক্রের 
বক্তবাটিই চীন কমিউনিষ্ট পাটি” উল্লিখিত বক্তব্যে উপস্থিত করেছে ॥ 
দ্বিতীয়ত, চীন কমিউনিষ্ট পার্টির উল্লিখিত বক্তবে) “কমিউনিষ্ট পার্টি- 
গুলির একোপ্র কথ! বল! হয়েছে । দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সোল্তাল 
ডেমোক্রেসীর ব্যর্থতার তিব্রু-অভিজ্ঞতা থেকেই লেনিন কমিউনিষ্ট পাটি 
গুলির এঁক্যের ধারণায় এক যুগাস্ভকারী বিপ্লবী পরিবর্তন সাধন করেন । 
এই বিপ্লবী পরিবতনের মর্মকথা : ভির ভিন্ন দেশে ভিন্র ভিন স্বাধীন এবং 
সার্বভৌম কমিউনিষ্ট পার্টির অবস্থান এবং অস্তিত্বের বিলোপ সাধন এবং 
আস্তজ'তিকভাবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার একটি মাত্র শৃন্ধলার প্রবর্তন ) 
এটি সুলগতভাবেই পোহ্যাল ডেমোক্রেটিক এঁক্ের. ধারণার বিরোধী । 
অথচ, চীন কমিউনিই পার্টি তার আলোচা প্রবন্ধে লেনিনীয় একোর 
ধারণাটিকে বঙ্জন করে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক একোর ধারণাটিকেই তল 
ধরেছে ৷ লেনিন এবং লেনিনবাদ সমগ্র বিশ্বের কমিউনিষ্টদের নিয়ে 
একটি মাত্র বিশ্ব কমিউনিঞ পাটি” গঠনের ধারদা নিয়ে আসেন আর 
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তাই, ভিন্ন, ভিন্ন দেশের “কমিউনিষ্ট পাটিগুলির” মধো একোর প্রশ্নটি 
অবান্তর হয়ে যায় । এই অবান্তর. প্রশ্রটিই চান কমিউনিষ্ট পাটি” তুলে 
ধরে আন্তজাতিক কমিউনিট আন্দোলনকে পেভনে ঠেলে দিতে বদ্ধপরিকর 
হয়েছে । লেলিন ১৯১৯ সালে একটি মাত্র বিশ্ব কমিউনিষ্ট পার্টিই গড়ে 
ছিলেন -স্ৃতরাং, চীন কমিউনিষ্ট পার্টির “কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির একের” 
প্রশ্ন আসেন] । 

তৃতীয় আস্তক্গণতিকের অন্তর্ভ-ক্র “বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পাটি খুলি” 
কি সত্যই বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি ছিল? ছিল ন! । এগুলি 
কি জ্ঞাতীয় পার্টি ছিল? ছিল না । কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকে অন্তর্ভ-ক্তর 
জন্য যে একুশটি শর্ত লেনিন নির্ধারণ করেছিলেন তার ১৬নং শর্তে বল। 
হয়ঃ 

অমুক বা তমূক দেশের পার্টি নয়, তৃতীয় আত্তর্জাতিকের অমুক. র1 
তমুক দেশস্থ অংশ ' উদাহরণ স্বরূপ : “ভারতের €োরতস্থা) কমিউনিষ্ট 
পার্টি-_ তৃতীয় আত্তর্জাতিকের অংশ” এভাবেই পাটি” পরিচিতি প্রচার 
বাধ)তামূলক ছিল । কেন এরূপ পরিচিতি লেখ! এবং প্রচার বাধ্যতা- 
মুলক ছিল? প্রথমত, কোনে! দেশের কমিউনিউ পার্টিই যে জ্ঞাতীয় 
পার্টি নয় - পার্টি সদস্য এবং অনুরাগীদের মধো এই চেতনার উন্মেষ এবং 
সবরের জঙ্ট । ছিতীয়ত, তৃতীয় আল্তর্জাতিকের অংশ (+59০0০1৮)-য়ের 
সুম্পই অর্থ এবং চেতন? হচ্ছে একটি মাত্র বিশ্ব কমিউনিষ্ট পার্টির অ-শ 
হিদাবে চেতনা এবং অংশ যে নিজেই শিয়ন্্রপকারী নয়, সমগ্রের অংশ 
এই আত্তর্জাতিক চেতনার অভিবান্তি, অংশ সমগ্রকে নিয়প্রণ করে লা 
সমগ্র অংশকে নিয়ন্্4 করে__-এই চেতনার অভিব্যক্তি । তার অর্থ অংশটি 
স্বাধীন বা সার্বভৌম নয়। অর্থাৎ, ছলিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সামগ্রিক 
আন্তপ্তিক স্বার্থের অধীনস্থ করা হয়েছে বিভিন দেশস্থ শ্রমিক শ্রেণীর 
বিশেষ স্বার্থকে । . এর ফলে, : প্রলেতারিয় আন্তঙ্জণতিকতাবাদ কথার 
ফুলক.{র না হয়ে ভীবন্ত বাস্তব হয়ে উঠেছে । তাই, এই ১৬ নং ধারায় 
আরও বল! হয়েছে যে, কমিউনিষ্ট আস্মজ্রাতিকে যোগদানকারী পাটি 
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গুলির কাছে কমিউনিষ্ট আন্তজাতিক ও তার কার্যকরী সমিতির সমস্ত 
প্রস্তাব মেনে নেওয়। বাধ্যতামুলক । এই শর্তটি ছিল কমিউনিষ্ট 
আন্তঙ্জাতিকে যোগদ৷নকারীদের কাছে বাধ্যতামূলক ॥ 

চীন কমিউনিষ্ট পার্টি এই সব শর্তাদি মেনেই ১৯২১ সালে কমিউনিষ্ট 
আস্ত্জাতিকে যোগ দিয়েছিল । অথচ, চীন কমিউনিষ্ট পার্টির ১৯৫৬ 
সালের প্রবন্ধ এই সব শর্ত মানতে রাজী নয়। কিন্তু একই সময়ে সে 
তাকে লেনিনীয় প্রলেতারিয় স্সাস্তরক্জণতিকতাবাদী বলে দাবী করে! 

স্থতরাং “সকল দেশ্দের কমিউনিষ্ট পাটি গুলিকে এক্যবদ্ধ হতে হবে কিন্তু 
একই সময়ে স্বাধীনতাও রক্ষা করতে হবে” চীন কমিউনিষ্ট পাটির এই 
বক্তব) এবং অবস্থান মৌলিক ভাবেই লেনিনবাদ এবং লেনিনবাদী 
প্রলেতারিয় আন্তঞ্জাতিকতাবাদ বিরোধী ও একই সময়ে মৌলিক ভাবেই 
বুর্জোয৷ জ্রাতীয়তাবাদী ও সোস্যাল ডেমোক্রেটিক বক্তব্য । 

তৃতীয়ত, আমরা আগেই বলেছি যে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের অংশ- 
গুলি একটি মাত্র শ্রদ্খথলার অধীনস্থ ডিল-বসার সেই শৃন্খলার নাম গপ- 
তান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা_যা আনুষ্ঠানিক বুর্জেোয়। গণতগ্ত্রের মতো দিদ্ধ-্ত 
গ্রহণের পরে সংখ্যালঘিষ্দের মতামতকে স্বাধীনতা দেয়না বরঞ্চ, 
সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের অধীনস্থ করে । 

কেন এই কঠোর শৃঙ্খগা 1 কেন এই বাক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তি 
স্বাতস্ত্রোর বিবেকের প্রতি এই বিধি-নিষেধ আরোপ ? 

চীন কমিউনিষ্ট পার্টির আলোচা প্রথন্ধটির বক্তব্য অনুযায়ী এটি হচ্ছে 
অন্যের মতামত চাপিয়ে দেওয়ায়, "অঙ্কের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ" । 
কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক এবং তার অংশগুলি বিপ্লবী সংগঠন - তাকে বিল্লব 
সংঘটিত এবং সংগঠিত করবার জন্য কাজ করতে হয়, এটি কোনো। বিতর্ক 
সভা আয়োজনকারী সংগঠন নয়-__ফদিও বিতর্ক একটি অপরিহার্য দিক 
যেহেতু এটি একটি বিতর্ক লভ। মাত্রই নয় তাই তাকে বিপ্লব সংগঠনে ও 
সংঘটনের প্রক্রিয়ায় কতকগুলি কার্যকরী সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের আকারে গ্রহণ 
করতে হয়। পার্টির প্রস্তাবাদি গ্রহণ কর? হচ্ছে প্রস্তাবায়যায়ী কাজ 
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করার ইচ্ছার অভিব্যক্তি মাত্র এই ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টাই 
হচ্ছে প্রকৃত কাজ । বিপুল ভাবে লংগঠিত, বন্ধ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ বিশাল 
শক্তিশালী শত্রর বিরুদ্ধে ইচ্ছাকে বস্তবে রূপায়িত করবার জস্ক প্রয়োজন 
এই ইচ্ছাকে সমন্টিগৃত ভাবে, একযোগে, ওকতানে সকল সদস্কের সমবেত 
উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা । শুধুমাত্র এরূপ ভাবেই কাজ্দের ইচ্ছা এবং প্রক্রত 
কাজ এই দু'য়ের মধো একা এবং একাস্মতা সাধন সম্ভব । তাই, সিদ্ধ৷ন্ত 
গ্রহণের পরে ভিয় মতের সংখ্যালখিষ্জদেরও ভিন্ন মতামত কার্যকরী করার 
স্বাধীনতা দেওয়া হয় ন।। ওটা কি অঙ্কের মতামত চাপিয়ে দেওয়া' 
এটা কি বাক্তির ব্বাতস্ত্রোর আভভ্তিরীপ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কর।? আদৌ 
নয়। চীন কমিউনিষ্ট পার্টি জেনে বুঝেই এরূপ অভিযোগ তুলেছে । 
কেন ‘আরোপ'.কর৷ নয়? কেন চাপিয়ে দেওয়া সমু? কারণ, প্রতিটি 
পাটি” সদস্য তার শিক্ষানবিশীকালে এই চেতনাই পায় যে, বিপ্লবের স্বার্থে, 
শহ্রকঠিন, শত্রর মোকাবেলায় তার বাক্তি স্বাতস্ত্রোর এই অধিকারটুকু 
স্বেচ্ছায় এবং সচেতন ভাবে আত ্মভ্যাস কর! অপরিহাধ । এই 
সচেতন এবং স্বেচ্ছা চেতন। লাভের পরেই সে ভোটাধিকারসহ পাটি” সদস্ত 
পদ্দ অর্জন করে) সুতরাং চীন কমিউনিষ্ট পাটির 'অন্টের মতামত চাপিয়ে 
দেওয়া' বা ‘মান্কর আভান্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ’ করার অভিযোগ ধোপে 
টে-কেলা | তান্ধাড়া, গণতান্ত্রিক কেন্ট্রিকতার এই শৃদ্ধলাই পার্টি সদস্যদের 
নিয়ে আলা পেটি বুর্জোয়া স্বাতস্্বাদের অহংটাকে ভেঙ্গে, গুড়িয়ে দিয়ে 
সমটটি'গত মতামতের অধীনস্থ করার অভ্যাস গঠনেরও পথ । এই হচ্ছে 
গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার শৃন্খলার মর্মবস্ত । 

এট প্রণঙ্গেই এরার আমরা চীন কমিউনিষ্ট পার্টির ত্বি-চারিত। এবং 
জাতীয়তাবাদী স্ুব্ধাবাদের আর একটি উদাহরণ দেবো ॥ চীন কমিউ(ন& 
পাটি” তার আলোচ7 প্রবন্ধে (ঘা আমর এর আগেও উদ্ধত করেছি ) 
বলেছে £ 

“কমিউনিষ্ট পাটিঞ্খিলি হখন সমানাধিকারের ভিত্ডিতে তাদের মধ্যে 
সম্পর্ক রাখে এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ন। করে আজাপ- 
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আলোচনা এবং কাজ্র-কর্নের মাধ্যমে দৃ্ি-ভঙ্গির এক] অর্জন করে তখন 
সেই একা অনেক বেশী শক্তিশালী হুয়। বিপরীতে । বদি তার! 
তাদের সম্পর্কে একে অন্যের প্রতি * তাদের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দেয। 
কমরেড স্থলভ মতামতের পরিবর্তে একে অন্যের আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে * হস্তক্ষেপ করে তা হলে এই এক্য বিনষ্ট হয়ে যাবে |” 

স্পষ্টতই এই বক্তব্য গণতান্ত্রিক কেক্ড্রিকতার শৃন্খলার বিরোধী ॥ 
আস্তদ্রতিক পরিসরে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার শৃদ্খলার হিরোধী বক্তব্য ও 
অবশ্থান থোষণ|। করেও চীন কমিউনিস্ট পাটি” তার দেশন্থ চীন কমিউনিষ্ট 
পার্টিতে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার শৃব্ধল। তার সদস্তদের উপরে “চাপিয়ে 
দিতে” এবং তাদের “আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ” করতে বিন্দুর 
দ্বিধ। করেনি । এ কেমন তরো। নীতি? চীন একটি বহুজাতিক দেশ, 
কিন্তু চীনে বহু জাঙর বছ কমিউনিষ্ট পার্টি” নেই । সমগ্র চীনে একটি 
মাত্রই কমিউনিষ্ট পার্টি” রয়েছে । ভ্রানয়ার বিভিন্ন জাতি ও দেশের রম্য 
যদি ভিন্ন ভিন্ন কমিড[নষ্ট পাটিই হয়, এবং সেই কমিউ/নস্্র পার্টি গুলির 
এক) সাধনের জন্ঞ যদি তাদের স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের প্রস্ই থাকে 
তবে বহুজাতিক চীনের "ক্ষুদ্র এবং পুবল” 'আাতিগাজর স্বতগ্র এবং স্বাধীন 
কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ার অথকার নেই কেন? কেন একটি মাত্র চীন 
কমিউনিষ্ট পার্টির গণ্ত্ান্তর কেন্দ্রিকতার শৃঙ্খলার অধীনস্থ চীনের সম 
জাতি-উপজ্রাতির ক(মঙানষ্টরা রয়েছে? চীনের এই কমিউনিষ্ট পার্টিতে 
“আনুষ্টানিক ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে” প্রত্যেকের [ববেক অনুযায়ী 
পাটি” সদলাদের কাজ্জ-কর্ম করতে দেওয়া হয়? এমন 1ক মাও সে তুঙ এর 
সাক্ষাৎ নেতৃত্বে চীন কাঁমউনিষ্ট পার্টির যে নবম এবং দশম কংগ্রেস 
অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই কংগ্রেস দু'টিতেও চীন কমিউনিষ্ট পাটি তার শৃম্খলার 
ভিত্তি হিসেবে গণতাস্ত্রিক কেন্দিকতাকেই মেনে নিয়েছে। চীন কাঁমউনিষ্ট 
পার্টির নবম কেনে পাটির সংবিধানের তৃতাদ্র অধ্যায়-এ “পার্টির 


* জোর আমাদের 
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সাংগঠনিক নীতি” শিরোনামের অংশে বলা হয়েছে £ 

পধারা ৫ । পাটির সাংগঠনিক নীতি হচ্ছে গণতাস্ত্রিক কেন্দ্রিকতা ।” 

এই গণতান্ত্িক্ক কেন্দ্রিকতাকে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বল! হয়েছে £ 

“সমগ্র পার্টিকে এক্যবদ্ধ শৃংখল! * অবশ্যই মানতে হবে) বাকি 
সংগঠনের অধীনস্থ, সংখ্যালঘিষ্ঠ সংখ্যাগরিষ্ঠের অধীনস্ত, নিয়স্তর উচ্চ- 
স্তরের অধীনস্থ এবং সমগ্র পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনস্থ ।” 

চীন কমিউনিষ্ট পাটির দশম কংখেপেও এ একই কথা বলা 
হয়েছে) 


তা হলে চীন কমিউনিষ্ট পারি” আন্তর্জাতিক পরিসরে গণতান্ত্রিক 
কেন্দিকতার শৃম্খপাকে “চাপিয়ে দেওয়া” “আভাত্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ” 
বলে ইত্যাদি অভিযোগ এনেছে কেন? 


আসলে, চীন কমিউনিষ্ট পার্টি চীন বুগ্জাতিক দেশ হওয়া সত্বেও 
“নিজ দেশের” ব্যাপারে গণতাস্ত্রিক কেন্দরিকতার শৃম্মলাকে “অপরের 
স্বাধীনতায় এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ” বলে মনে করে না। 
কিন্তু, “অন্ত দেশের” কমিউনিষ্ট পাটি'গুলির সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে তার 
এই আপত্তি এবং বিরোধিতা । আর এর উৎস, নি সন্দেহে “আমার 
দেশ” এবং “অন্যের দেশ” - এই জাতীয়তাবাদী ধারণ! এবং অবস্থান । 
স্মুনিশ্চিত্ত ভাবেই এরূপ ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং অবস্থান_ মৌলিক 
ভাবে মার্কদবাদ লেনিনবাদ বিরোপী এবং সংকীর্ণ বুর্জোয়। ক্ঞাতীয়ত৷বাদী । 

মাও সে-তৃঙ চিন্তাধারার এই দি চারিত। ও সুবিধাবাদী জঞাতীয়বাদ- 
টিকেও মাও মূল্যায়নে হিসেবের মঘো রাখা একাস্ত প্রয়োজন ) 





* সমস্ত জোর আমাদের । 
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অধ্যায়_১২ 


চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব কি এবং কেন ? 


সুদীর্ঘ দশ বছরেরও অধিককাল পরে চীন কমিউনিষ্ট পাটির অষ্টম 
কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। অথচ ১৯৪৫ সালে অনুষ্ঠিত সপ্তম কংগ্রেস গৃহীত 
সংবিধ।ন অনুযায়ী ইতিমধ্যে হ'টি কংগ্রেস অনুষ্িত হওয়ার কথা । তাছাড়া, 
১৯৪৯ সালে চীনের বুর্জোয়া! গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে চীন প্রজাতন্ত্র গঠিত 
হয়েছে এবং দ্রুত সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তনে নতুন নতুন সমস্যার 
সম্ম-খীন হতে হয়েছে ॥। যার ফলে চীন কমিউনিষ্ট পাটির কংগ্রেস 
অধিবেশনের প্রশ্নটি জরুরী হয়ে উঠেছিল কিন্তু কোনে পাটি” কংগ্রেস 
তখনও হয়নি । পার্টির সমভ্িগত এবং 'আড্যন্তরীণ গপতন্ত্রের প্রতি 
উদাসীনতা এবং একই সময়ে একক নেতৃষ্চের প্রতি আস্থার রীতি, রেওয়াজ 
এবং অভ্যাস চীন কমিউনি& পাটি” জীবনে একটি স্বাভাবিক ঘটনায় 
পরবসিত হয়। তাছাড়া, একটি আন্তদ্র(তক কমিউনিষ্ট সংগঠনের 
অনুপস্থিতির সুযোগে ১৯৪৫ সালে অনুষ্ঠিত সপ্তম পার্টি কংগ্রেসে চীন 
কমিউনি পার্টির ও চীন বিপ্লবের মতাদর্শগত এবং তত্বগত ভিত্তি হয় 
মার্কদবাদ লেনিনবাদের পরিবতে মাও সে-ভুঙ চিন্তাধার! । মাও"সে-তুঙ 
চিন্তাধারার ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণের একমাত্র সুযোগ; অধিকারী অথরিডি) 
অত্যান্ত স্বাভাবিক ভাবেই স্বয়ং মাও"সে-তুঙ । তার ফলে, পার্টি সঞস্তদের 
এমন কি কেন্দ্রীয় কমিটির অন্চ।ন্ড সদস্তদেরও মাও-সে-তুও-এর বন্ধবে; 
দ্বিমত প্রকাশের আর অবকাশ থাকেন। । এভাবেই পার্টির মধ্যে 
মাও-সে তুঙ-এর একক কর্তৃত্ব স্বাভাবিক হয়ে যায় । 

এই প্রসঙ্গেই চীন কমিউনিষ্ট পাটির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের রীতি, 
রেওয়াজ ও অভ্যাস সম্বন্ধে মারো কিছু বল। প্রয়োজন ॥ চীন কমিউনিষ্ট 
পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২১ সালে । ১৯২১ লাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্ঘন্ত 
এই আট বছর সময় কালের মধ্যে চিয়াং কাই-শেক শাসনের কঠোর বাধা- 
নিহেধের মধে)ও ছয়টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়-বার ফলে পার্টির মধে) 
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আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ও সমটিগত নেতৃহে এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকার একট! 
স্বস্থ আবহাওয়া সরি হয় এবং অভ্যাস গঠিত হওয়ার অবস্থার স্বষ্টি হয় ॥ 
১৯২৮ সালের যষ্ঠ কংগ্রেসের দতেরে! বহর পরে ১৯৪৫ সালে নিয়মিত 
সপ্তম কংগ্রেস অন্থ্ঠিত হয় । ইতিমধ্যে অবশ্য, ১৯৩৫ সালে, স্ুন-ইতে 
একটি কনক্ষারেন্স হয় ॥ এই কনফারেন্স ‘এ যষ্ট পাটি” কংগ্রেসে গৃহীত 
সংবিধান অন্্রযায়ী কোনে! নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিল ন! । হষ্ঠ কংগ্রেসে 
নিৰাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পলিটবাারোব অধিকাংশ সদহ্যই এই 
কনফারেন্স-এ উপস্থিত ছিলেন না উদাহরণ স্বরূপ, পাটির সাধারণ 
সম্পাদক ওয়াং মি, কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পলিটবুযরে! সন্ত) চু চিউ-পাই, 
লি, লি-সান, সিয়ান ইঙ্গ, ফ্যঙ্গ-চি-মিন, চুঙ্গ কুয়ো-তাও এবং আরও 
অনেকে উপস্থিত ছিলেন ন! । চীন কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
পলিটব্যুরোর তরফে পো-কু এবং লো ফু এই ছই তরুন নেতা মাত্র 
উপস্থিত ছিলেন । গেরিলা বাহিনীগুলির বিভিয় ফ্রণ্টের সামরিক 
কম্যাগ্ডারগপ এবং চীনের তংকালীন সোভিয়েত অঞ্চলগুলির প্রতিনিধি- 
গণই (যার চেয়ারম্যান ছিলেন মাও সে'তুঙ ) এই কনফারেন্স-এ বিপুল 
সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন । এই কনফারেন্সেই মাও-সে-তুঙ চীন কাঁমিউনি 
পাটির নেও! নির্বাচিত হন) কিভাবে তিনি নেতা নির্বাচিত হন? 
কমিউনিষ্ট আজর্জতিক কর্তৃক প্রেরিত জার্মান সামরিক বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ 
অটো ব্রন ( চীনা নাম লি-তেহ 9798) মিনি ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৯ 
সাল পর্যন্ত চীনের লাল ফৌক্ফের সঙ্গে গেরিলা অঞ্চল থেকে জনেক 
গেরিল! যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন ) তার স্ব-বিখ্যাত বই “চাইনিল্দ নোটস 
(১৯৩২-৩৯ )”-এ সন ই কনফারেন্সে মাও কিভাবে নির্বাচিত হুন, সে 


সম্বন্ধে লিখেছেন £ 
এই কনফারেন্সে যার! কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্ত ছিলেন ন! তারাই ছিলেন 


বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং পার্টি সংবিধান লংঘন করে তাদের মতামত ব্যক্ত 
করবার অধিকারের পরিবর্তে ভোটাধিকার দেওয়া! হয় 
এই প্রণঙ্গে একথাও বল! প্রয়োজন বে, অটোব্রন স্বয়ং সুনই তে 
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উপস্থিত ছিলেন । ১৯৩3 সালে সুন-ই কনফারেন্সে মাও পাটির নেত। 
নিৰ্বাচিত হওয়ার সুদীর্ঘ দশ বহর পরে ১৯৪৫ সালে পাটির সপ্তম কংগ্রেস 
অন্থভিত হয় ॥ অথচ, মুক্ত চীনের সোভিয়েত অঞ্চলের যে কোনে! স্থানে 
এর অনেক আগেই কংগ্রেস করার কোনো অন্ুবিধাই ছিল ন ৷ তা ছড়া 
এমন কি ১৯৪৫ সালের সপ্তম কংগ্রেসে সুন-ই কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত গুলি 
আনুষ্ঠানিক ভাবে অন_মোদন করিয়ে নেবার কোনো প্রস্তাবও উপস্থিত 
করা হয়নি, অথচ, কনফারেন্সের সিস্কাশ্তগুলি কংগ্রেসের অনুমোদন 
সাপেক্ষ । অর্থাৎ, গণতন্ত্রের আমুষ্টানিকতার প্রতি বিন্দুমাত্র মরাদ। 
দেওয়ার কোনে! রীতি রেৎয়াজ্র এবং অভ্যাস চীন কমিউনিষ্ট পাটি'তে গড়ে 
ওঠেনি বা! গড়ে ওঠার স্থযোগ দেওয়া হয়নি । 

তা ছাড়া, ১৯২৭--২৮ সাল থেকেই চীন কমিউনিষ্ট পাটি” গ্রাম।ঞ্চলে 
একটি সশস্ত্র, সেনাবাহিনী ভিত্তিক ও পু'।জ্তবাদী সম্পর্ক - রহিত সামন্ত 
তাস্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্ক এবং প্রভু-তৃত্য সম্পর্কের ( কনফ্কুসিয়াস ) এতিহে 
লালিত কুষক ভিত্তিক পার্টি ছিল এবং গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক অধিকার 
সম্বন্ধে তাদের কোনো! চেতনাই ছিল না৷ বা সঞ্চারিত করা হয়নি। 
মাও সে-তুঙ চীনের যুদ্ধবাজ্ সামস্ত প্রভুদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ‘রাজ’ গঠণ সম্বন্ধে 
মন্তব্য করতে পিয়ে বলেছেন যে, তাদের কাছে “বন্দুকের নলই ক্ষমতার 
উৎস” ছিল । কমিউনিষ্ট পার্টি নেতৃত্বে বিভিন্ন গেরিলা অঞ্চলের সামরিক 
কাহিনীর কাছে সামরিক শক্তি বা বন্দুকের নল ন! কমিউনিষ্ট মতাদর্শ 
কোনটা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রশ্রে প্রধান ছিল ত! সঠিক ভাবে বলা সম্ভব 
নয়। তবে “ক্ষমতার উৎস” হিসেবে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি তেও “বন্দুকের 
নল” কোনে! ভূমিকাই পালন করেনি এরূপ কথা হলফ করে বলা যায় লা। 
চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে তো, 'সবশেষে মাও-সে-তুঙ'এর বচ্ছুকের নলই 
নিঘশারক ভূমিকা পালন করে । যাই হোক, ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৫৬ 
সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই কুড়ি বছরের অধিককাল মাও"সে তুঙ ছিলেন 
এই আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের রীতি-রেওয়াক্জ অত্যাসবিহীন চীন কমিউনিষ্ট 
পার্টির একছত্র নেতা । এই প্রক্রিয়ার মধ] দিয়েই এবং বিশেষ করে 
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মাও-সে তুঙ চিন্তাধারা চীন বিপ্লবের পথ প্রদর্শক এবং সাও-সে-তুঙ-ই 
এ বিষয়ে শেষ কথার স্থযোগা অথরিটি থাকায় চীন বিপ্লবের স্বার্থে 
এবং মাও সে-তুঙ একাকার হয়ে যান । মাৎ এবং তার চিন্তাধারাকে প্রশ্য 
করবার গণতান্ত্রিক অধিকারবোধ যেমন একদিকে পাটি” সদস্যগণ হারিয়ে 
ফেলেছে, তেমনি অপরদিকে মাও-সে-তুডও নিচ্ছেকে বিপ্লবের স্বার্থের সঙ্গে 
একাকার করে তাকে হিরোধীতার অর্থই বিপ্লবের বিরোধিতা কর! বন্সে 
সুদৃঢ় ধারণা গঠণের অভ্যাস করেছেন। 
চীন কমিউনিষ্ট পার্টির এই ট্রাডিসন এবং অভ্যাসের প্রেক্ষাপটেই 
১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর আসে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে 
মাও-সে'তুঙ চিন্তাধারা পার্টির ও চীন বিপ্লবের পথ প্রদর্শক হিসেবে বন্ধিত 
হয় অপর দিকে মাও সে তুঙকে সাম্মানিক চেয়ারম্যান পদে অলঙ্কার 
হিসেবে রেখে কার্খত তাকে ঠুটো জ্ঞগয়াথ করে পার্টিতে আভান্তরীণ গণত্গ্র 
সমষ্টিগত নেতৃত্বের “পুনপ্রতিষ্ঠা” এবং বাক্তিপুগ্তার অবসান পটানোর 
প্রস্তাব গৃহীত হয় । মাও'সৈ তুঙ এবং চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মূল্যায়নে 
এই প্রেক্ষাপটটি যদি বাদ দেওয়া হয় - তবে তা আর যাই হোক এঁতি- 
হাসিক ও দ্বান্দিক বস্তুবাদী হুবে না। 
পার্টি” কংগ্রেসে মা৪-সে তু চিন্তাধারা বন্তনের অর্থ মাও-সে-তুগু চিন্তা- 
ধারার এবং মাও-সেতৃঙ এর বিশেষ ও স্বতপ্র আন্তিতের অবদান ॥ 
মাও'এর বাঞ্তিগত এবং ব্রাজ্জনৈতিক জ্বীবনে এ এক নতুন এবং সংকটময় 
সন্ধিক্ষণ । মা€"এর সামনে ছুটি বিকল্প এসে দীড়ায়। (এক) হয়, 
অষ্টম কংগ্রেসে গৃহীত ল্রোতকে মেনে নিয়ে নেতৃমণ্ডপীর নেতা হয়ে থাকা, 
( দুই ) নয়তো, অষ্টম কংগ্রেসে গৃহীত স্রোতের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে অষ্টম 
শ্রোসে গৃহীত লাইনের বিরুদ্ধে নিজ্রস্ব বিকল্প লাইন তুলে ধর! এবং তারই 
প্রক্রিয়ায় মাও-সে তুঃ চিন্তাধারা এবং নিজেকে পুনপ্রতিষ্ঠা করা । মাও 
দ্বিতীয় বিকল্পটি গ্রহণ করেন। কিস্তু এই দ্বিতীয় বিকল্পটি কার্যকরী কর! 
খুব সহজ সাধ! হবে না এ কথা অনেক যুদ্ধের সেনাপতি মাও-সে-তুঙ 
অবশ্যই জানতেন | অতএব তিনি শত্রুকে সরাসরি আক্রমণ লা করে তার 
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চিরাচরিত গেরিলা] কায়দায় পার্পদেশ আক্রমণের (Flanking 91190) 
কৌশল গ্রহণ করেন । কিন্তু এই পার্শদেশ আক্রমণের চূড়াস্ত লক্ষা যে 
সর্বাত্মবক-অ।ক্রসণ তার জন্য একটি বিকল্প তান্বিক ভিত্তিরও প্রয়োদ্রনীয়ত। 
সাও ম্মন্থভব করেন এবং অবশেষে মাশ-এর সত্গত ইচ্ছাপুরনের সেই 
বিকল্র তত্বটিও “আবিষ্কৃত” হয় । এই তব্বের ভিত্তিতেই অষ্টম কংগ্রেসের 
পরে “শত পুষ্প প্রস্ফুটিত চোক £ শত চিন্তা প্রতিদশ্িতা করুক” থেকে 
আ'রস্ত করে সাংস্কৃতিক বিপ্লব পর্যন্নক মাও এর যাবতীয় পার্শ্বদেশ আক্রমণ ) 
এই পার্বদেশ আক্রমণের ঘটনাগুলির কথা বলার আগে আম) এখন 
মাওাসে-তুঙ এর বিকল্প তত্বটি আলোচনা করবে । 

লিউ শাও-চির “উৎপাদনী শক্তি তত্তের বিরুদ্ধে 
মাও-সে-তুড-এর বিকল্প তত্ব £ চীন কমিউনিষ্ট পাটির অষ্টম ক'গ্রেসে 
লিউ শ্াওচি-র যে লাইনটি গৃহীত হয় অষ্টম কংগ্রেসের অনেক পবে 
মাও-সে-ত.ড লিউ শাওচি-র লাইনকে মার্কলবাদ বিরোধী “উৎপাদনী 
শক্তি ভবের” ল।ইন বলেন এবং একটি বিকল্প তত্ব উপস্থিত করে সাংস্কৃতিক 
বিপ্লবের “তব্বগত” ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন । আমরা এখানে 
চৌ এন-লাই-এর জবানীতে মাও-এব সেই বিকল্প তথটি উপস্থিত করছি । 
মাও-এর ভবানীভে তত্বটি উপস্থিত না! করে চৌ এন-লাই-এর জ্রবানীতে 
কেন, এই প্রশ্নের জবাবে 'সামরা বলতে বাধ) হচ্ছি-_ প্রথমত, যে কোনে। 
নত বক্ততব) মাও নিত মুখে না হলে অঙ্কে দিয়ে বলান _ এটা! তার 
একটা চিরাচরিত রীতি যেন প্রয়োজ্জনে, তিনি বক্তা এবং বক্তবা_ 
উভয়কেই অস্বীকার করতে পারেন) দ্বিতীয়ত মাও এর বক্তব্য সংক্ষিগু 
এবং চুড়ান্ত সিদ্যান্তমুলক--যার বিশদ বিশ্লেষণের অবকাশ থাকে । কিন্ত 
মাও-সে-ত.$এর ঘনিষ্ঠ মাও অন্থগামীদের বক্তব্য প্রাঞ্জল করে বিঙ্লেষিত 
বক্তবা এবং তাই, পাঠকগণের বুঝতে অন্ুবিসে হয় না । 

যাক. আমর চৌ এন-লাই-এর ভ্রবানীতে মাও এর বিকল্প লাইন 
উপস্থিত ঝরছি। চীন এবং মাও দরদী উইলিগম হিন্টন-এর সঙ্গে 
চৌ এন-লাই-এর এক সাক্ষাৎকার থেকে এই উদ্ধংতি দেওয়। হলো । 
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শহিনটন £ ১৯৬২ সালের ইন্থা কি ছিল ? 

শচৌ এন-লাই £ যারা শ্রেণী সংগ্রামের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে ন! 
তাদের কাছে কেবল মাত্র উৎপাদনী শক্তির তবই বিবল হতে পারে। 
লিউ শাও-টি বলেন যে, উৎপাদনী সম্পর্কের সমস্যাটির সমাধান হয়েছে, 
কিন্ত উৎপাদনী শব্তি পিছিয়ে রয়েছে 1 কিন্ত এ হচ্ছে মার্কসবাদ লক্তঘবন 
করা । মার্কস শিক্ষা দেন যে, (১) উৎপাদনী সম্পর্ক এবং (২) সমাক্ষের 
উপরিকাঠামে:--যে ভাবে জনগণ চিন্তা করে, যে শাসনাধীনে তার! বাস 
করে, তাদের প্রতিষ্ঠানাদি এবং সংস্কংতি উৎপাদনী শক্তিকে পিছিয়ে রাখতে 
পারে । (4189৮ । ৪ 

চীনের উৎপাদনী শক্তি পিছিয়ে আছে কিনা চৌ এন-লাই-এর বক্তব্য 
থেকে তা জানা যায় না- তবে উৎপাদনী শক্তির পিছিয়ে থাকার 
ছুটি কারণের কথা চৌ এন-লাই বলেছেন (এক) উৎপাদনী সম্পর্ক 
উৎপাদনী শক্তিকে পিছিয়ে রাখতে পারে *আর (হই) উপরিকাঠামোও 
উৎপাদনী শক্তিকে পিছিয়ে রাখতে পারে । লিউ শাওচি উৎপাদনী 
শক্তি (এটি কাঠামোর একটি অংশ) বৃদ্ধি করে পিছিয়ে থাকার বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করার কথা বলেছেন। আর মাও-সে-হুঙ একেই “উৎপ।দনী 
শক্তির তব”, “শ্রেণী সংগ্রামের শব” নয় বলে সমালোচন! করে উপরি 
কাঠামোয় পরিবর্তন ঘটাবার জ্তন্ত_ অর্থাৎ, জ্রনগণের চিন্তা চেতনা ও 
সংস্কৃতি ও শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রাম করে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের 
মাধ্যমে উৎপাদনী শক্তির পিছিয়ে থাক! প্রতিরোধ করতে চান । তাই 
উৎপাদনী শক্তির বৃদ্ধি নয়-_সাংস্কৃতিক বিপ্লব. উপরি কাঠামোয় বিল্লবই 
জরুরী । এই জরুরী কর্তব্য পালনের ভ্রন্ত প্রয়োজন “যে শাসনা ধীনে 
তারা [অনগণ] বাস করে” সেই শাসকগণের “প্রতিষ্ঠানাদি” এবং “সংস্কৃতি” 
ইত্যাদির অবসান ঘটানো ৷ 

সাংস্কৃতিক বিপ্লব কি এবং কেন এই প্রশ্নটির জবাবে চৌ এন-লাই ঘা 
বলেছেন তা থেকে মাও সে-তুঙ চিন্তাধারার বিকল্পটি সুস্পষ্ট ভাবে অভিব্যক্তি 
পেয়েছে । চৌ এন-লাই বলেছেন, লিউ শাও-চি-র উৎপাদনী শক্তি বৃদ্ধির 
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ল।ইনটি “মার্কসবাদের লঙ্ঘন” কারী । তাছাড়া. চৌ এন-লাই “মাক 
শিক্ষা দেন” বলে যে বক্তব্যটি রেখেছেন তাকেই তিনি মার্কসবাদ সম্মত বলে 
মনে করেন । অর্থাৎ, মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারার লাংস্কংতিক বিপ্লবের 
উপরি কাঠামোয় বিপ্লবের বটি মার্কসবাদ সম্মত । 

লিউ শাও-চি র বক্তব্য “মার্কসবাদের লঙ্ঘন” না মার্কসবাদ লশ্মত-- 
আমরা সে প্রঙঙ্গে যাবো না- কারণ, আমরা আগেই বলেছি যে, চীন 
কমিউনিষ্ট পাটির অষ্টম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় সোভিরেত কমিউনিষ্ট পাটির 
বিংশৎ কংগ্রেসের মতাদর্শগত এবং রাজনৈতিক লাইনের ছত্রছায়ায় এবং 
বিশেষ করে, আন্তর্জাতিক এবং জ্বাতীয় ক্ষেত্রে শ্রেণী সংগ্র।মকে বর্ন করে 
শ্রেণী সহযোগিতার ক্র.শচভীয় তত্বের ভিজ্জত। .মাও-সে-তুঙও ক্র.শ্চভীয় 
শ্রণী সহযোগিতার লাইনটিকে গ্রহণ করে জনগণের শিবিরে জ্বাতীয় 
বুর্জোয়া শরেশীকে এনে তাদের 'হদয় পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় শ্রেণী সহ- 
যোগিতার মাধামে সমাব্রতন্ত্র গঠনের কথা বলেছেন । সেই মাও"সে-তুও 
যখন শ্রেণী সংগ্রামের কথ। বলেন, তখন সেই শ্রেণী সংগ্রামটি কি এবং 
কোন শ্রেণীর বিরুদ্ধে কোন শ্রেণীর সংগ্রাম তা-ই আমাদের কাছে 
বিবেচা। আমাদের সুদৃঢ় অভিমত এই যে, মাও-সে-তৃ চিন্তাধারার 
বিবল্পটি মার্কনবাদ-লেনিনবাদ সম্মত তো নয়ই. বরঞ্চ মৌলিক ভাবে 
মার্কসবাদ লেনিনবাদ বিরোধী এবং মাও-এর এই “শ্রেণী সংগ্রাম” প্রতি- 
বিপ্লবের শ্রেণী সংগ্রাম, বিল্লবের শ্রেণী সংগ্রাম নয় ॥ 

আমরা কেন এরূপ মনে করি? 

প্রথমত, ১ এবং ২ করে উৎপাদনী সম্পর্ক এবং উপকাঠামোকে উল্লেখ 
করে চৌ এন লাই তথ! মাওসে-তুঙ চিন্তাধারা কাঠামো! এবং উপরি- 
কাঠামোকে ছ'টি সম্পূর্ণ স্বাধীন ভূমিকার ক্ষেত্র করেছেন - যা সম্পূর্ণ 
ভাবেই মার্কদবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী । 

দ্বিভীরত, কাঠামো এবং উপরিকাঠামো। ছ'টিকে সম্পর্ণ স্বাধীন 
ভূমিকার ক্ষেত্র করে চৌ এন-লাই তথা মাও-সে-তুন্ড চিন্তাধারা, অছ্ৈতরাদী 
(Mo০nist) মার্কসবাদকে দ্বৈতবাদ (045/85 করে মার্কসবাদ-লেনিনবাঘকে 
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সংশোধন এবং বিকৃত করেছেন । অর্থাৎ উৎপাদনী শক্তিকে পিছিয়ে রাখার 
মৌলিক উৎস বা কারণ ছুটি এই কথ! বলে মাও সে-তুঙ চিন্তাধারা 
অদ্বৈতবাদী ম্ার্কসবাদে দ্বৈতবাদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে, 

তৃতীয়ত, “যে শাসনাধীনে তার! বাস করে” ইত্যাদি বলে চৌ এন-লাই 
তথ! মাও-সে-তুও চিন্তাধারা চীন বিপ্লবে চীনের উৎপাদনী সম্পর্কের 
শ্রেণী পরিবর্তন ঘটার ঘটনাকেই অস্বীকার কারেছে। বিপ্লবের 
আগে চীন ছিল আধা পামন্ততস্ত্রিঝ, মুৎস্থদ্দি এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজির 
সম্পত্তি সম্পর্ক বা উৎপাদনী সম্পর্কের অধীনস্থ । চীন বিপ্লবের ফলে এই 
উৎপাদনী সম্পর্কের শুধুমাত্র আইনগত অবস্থারই শ্রেণী পরিবর্তন ঘটেনি, 
চীন সমান্রের বাস্তব জীবনেও তা প্রতিফলিত হয়েছে এবং স্বয়ং 
মাওসে তুও এই উৎপাদনী সম্পর্কের শ্রেণী পরিবর্তনের কথা তার 
“জনগণের মধেকার দন্দগুলির সঠিক ব্যবহার” প্রসঙ্গে এবং অন্তাম্ভ প্রবন্ধে 
স্বীকার করেছেন। নতুন উৎপাদনী সম্পর্ক যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
তার প্রমাণ তো পুরানো! উৎপাদনী সম্পর্কের সম্পত্তি ইত্যাদি বাছেয়ান্তি 
এবং জনগণের মালিকানার মধ্যেই রয়েছে । তা হলে “যে শাসনের 
অধীনে তার! বাস করে” ইত্যাদি বক্তব্যের অর্থ চীন বিগ্লবে উৎপাদনী 
সম্পর্কে কোন মৌল শ্রেণী পরিবর্তন ঘটেনি। সম্পত্তির মালি- 
কানায় এবং ব্যবস্থাপনায় চীন বিপ্লবের 'আাগে যার! ছিল চীন বিপ্লবের 
পরেও তারাই রয়ে গিয়েছে । কিন্ত চীন বিপ্রবটাই তো ছিল পুরানো 
উৎপাদনী সম্পর্ক পরিবর্তন করে নতুন উৎপাদনী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার 
বিপ্লব । 

তাই, আমাদের জিজ্ঞান্তঃ চীনের জনগণ চীন বিপ্লবের পরে কোন 
উদৎপপাঙ্দনী সম্পর্কের শাসনাধীনে ছিলেন এবং সেই নতুন উৎ্পাদ্দনী 
সম্পর্কের রাজনৈতিক অর্থাৎ, উপরিকঠামোতে প্রতিফলন হিসেবেই 
জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, এবং জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব কি ছিল না? 

চৌ এন-লাই-এর বক্তব্য থেকে উদ্চ'ত এই প্রশ্ন তিলটির উত্তরই “চীনের 
সাংস্কৃতিক বিপ্লব কি এবং কেন” প্রশ্নটির জবাব দেয় । এবার আমাদের 
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প্রশ্ন তিনটিকে একটু বিশদ করার প্রয়োচ্ছন বোধ করছি । 

মার্কসবাদ দ্বৈতবাদী বা বহুবাদী (5০92016) নয় _সার্কপবাদ অদ্বৈত- 
বাদী-_ এ কথা মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারার বা চৌ এন-লাই-এর না ভ্বানার 
কথা নয়) সমাজের যাবতীয় ঘটনার মৌল উৎস একটিই এবং 
এই মৌল উৎসটিকে ভিত্তি ও কেন্দ্র করেই নানাবিধ কারণের উদ্ভব ঘটে _ 
চুড়ান্ত এবং শেষ বিচারে বার নিয়ন্ত্রণকারী সেই মৌল উৎস টিই বিচাধ 
এই অবস্থানের জ্রন্টই মাক্ণসবাদ অদ্বৈতবাদী । সেই মৌল উৎলটি কি? 
দেই মৌল উৎসটি হচ্ছে বিদ্যমান সমাঞ্রের অর্থনৈতিক বনিয়াদ বা 
কাঠামো। ৷ সুতরাং, উৎপাদনী শক্তিকে বা অন্ত আরও কিছুকে ‘পিছিয়ে 
রাখা" বা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে (১) উৎপাদনী সম্পর্ক এবং (২) উপরি- 
কাঠামো এই উভয়েহই নিয়ন্ত্রণকারী ভুমিক। রয়েছে বলার অর্থ মাক'স- 
বাদে দ্বৈতবাদের অন্ধ প্রবেশ ঘটানো । 

তবে কি অদ্বৈতবাদী মার্কসবাদ উপরিকাঠামোর ভূষিকাগুলিকে কোনো 
পাত্তাই দেয় না? অবশ্য পাত্তা দেয় এবং কিভাবে পাত্ত। দেয় _ তা বুঝতে 
হলে সমাজের অর্থ নৈতিক বনিয়াদ বা কাঠামো বলতে মাক“সবাদ কি বলে 
তা বোকার প্রয়োজন । 

মাকসবাদে অর্থনৈতিক বনিয়াদ বা কাঠামো কাকে বলে ? 

উৎপাদনী শক্তি আর উৎপাদনী সম্পর্ক-_এ ছ'টি নিয়েই গড়ে ওঠে 
উৎপাদনী পদ্ধতি (1০99 ০f Production) । বিদ্যমান উৎপাদনী 
পদ্ধতির সামগ্রিক উৎপাদনী সম্পর্কটাই হচ্ছে সাজের অর্থ নৈতিক 
বনিয়াদ বা কাঠামো । সামগ্রিক উৎপাদনী সম্পর্ক বলতে মাকসবাদ কি 
বুঝা ? সামগ্রিক উৎপাদনী সম্পর্ক সম্বন্ধে বলবার আগে সংধারণ 
ভাবে উৎপাদনী সম্পর্ক কাকে বলে তার কথ। বলতে হয় । উৎপাদন, 
বিনিময্ন, বিতরণ, ক্রয় বিক্রয় ভোগ (Consumption) ইত্যাদির 
প্রক্রিয়ায় সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে 
তাকেই মাকসবাদ সাধারণ ভাবে উৎপাদনী সম্পর্ক বলে। এই যে 
বিভিন্ন ক্ষেত্রের সম্পকঞ্চিলির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, ছন্ব--_এঁক) এ সব কিছুর, 
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সামগ্রিকত। নিয়েই যে উৎপাদনী সম্পর্ক তাকেই বলা হয় অর্থনৈতিক 
বনিয়াদ বা কাঠামো যা একই সঙ্গে উপরিকাঠাসের প্রতিফলন এবং 
প্রকৃতি নির্ধারণ করে। 

সুতরাং, উপরিকাঠামে। এবং চৌ এন-লাই উপরিকাঠামোর আর যে সব 
কথা বলেছেন - তা সবই উৎপ৷দনী সম্পকের সামগ্রিকতার অস্তগ তি, 
স্বতস্র, স্বাধীন এবং সার্বভৌম কিছু নয়, তাই, চৌ এন লাই যে ভাবে 
১ এবং ২ করে দেখিয়ে মাক'সবাদে ছৈতবাদের অন্ধ প্রবেশ ঘটিয়েছেন - 
মাকসবাদ আদৌ তা নয় । 

তবে কি মার্কসবাদ উপরিকাঠামোর কোনো স্বতগ্র ভূমিক! স্বীকার 
করে না) এর সঠিক উত্তর হচ্ছে -হ'যা করে এবং করেও লা। 
কিরকম? 

মার্কসবাদ বলে যে কাঠামে। এবং উপরিকাঠামো অবশ্যই পরস্পরকে 
প্রভাবান্দিত করে এবং কেবলমাত্র সেই অর্থে উপরিকাঠামোর একট! 
আপেক্ষিক স্বাধীন ভূমিকা রয়েছে ॥ মার্কসবাদ লীতি-নৈতিকতা, 
রাজনৈতিক মতাদর্শ, বিজ্ঞান, আইন-কানুন, শিমাকলা, ধর্ম, দর্শন - উপরি- 
কাঠামোর প্রত্যেকটিকেই সামাজ্জিক চেতনার এক একটি দিক বলে মলে 
করে। বৈষয়িক অর্থ নৈতিক কাঠামোর সামগ্রিক সম্পর্কের ক্রিয়। প্রতি- 
ক্রিয়ার প্রতিফলন-হতে এই উপরিকাঠাযোটি জন্মগ্রহণ করেই অর্থ- 
নৈতিক কাঠামো এবং উপরিকাঠামোর বিভিন্ন দিকগুলির উপরে 
পারম্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়। ঘটতে থাকে । যেহেতু ক্রিগা-প্রতিক্রিয়া- 
গুলি পারস্পরিক তাই, উপরিকাঠামো বা তার একটি ধরণও সার্বভৌম 
ভাবে স্বাধীন না হওয়া সত্বেও, আপেক্ষিক স্বাধীনতার জচ্চই প্রত্যেকটি 
ধরণের সামাজিক চেতনার এক একটি স্থনিদি্ দিক ও ভূমিকা রয়েছে ) 
তাই, মার্কসবাদ যখন অর্থনৈতিক বনিয়াদ বা কাঠামোকে--মৌল উৎসঝে 
ভিত্তি করে বিভি দিকের বিশ্লেষণ করে তখন সামাজিক চেতনার এই 
ধরণঞ্চলির প্রভাবকেও হিসেবের মধ্যে রাখে বলেই মার্কসবাদের সিদ্ধান্ত 
একপেশে ন! হয়ে হয় সংশ্লেবাত্মক, দিনথেটিক । মার্কস কাঠামো এবং 
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উপরিকাঠামোর ক্রিয়া-প্রতিত্রিয়: ত্বীকার করে নিয়েই বলেছেন যে, 
অর্থ নৈতিক কাঠামো থেকে জন্মগ্রহণ করেই বা উদ্ভুত হয়েই 
("0n69 991৮5 উপরিকাঠামো কাঠামোর উপরে প্রভাব বিস্তার করতে 
থাকে, কিন্ত তাহলেও, শেষ এবং চূড়ান্ত বিচারে অর্থ নৈতিক বনিয়াদ 
বা কাঠামোই উপরিকাঠামোর জ্রন্মদাতা এবং সেই হিসেবেও সেই 
অর্থেই চুড়ান্ত নিধ্ধারকের উৎস একটিই এবং তা হচ্ছে অর্থ নৈতিক বনিয়াদ 
বা কাঠামে! এবং তাই এই প্রশ্নে দ্বৈতবাদের কোনো স্থান নেই । 

এই ব্যাপারটি নিয়ে মার্কস-এর মৃত্।র পরে বাম এবং দক্ষিণ দিক থেকে 
অনেকেই ভ্রল ঘোলা করবার অপপ্রয়াদ চালিয়েছিলেন ( আজ্ঞ যেমন 
মাও-সে-তৃঙ চিস্তাধারা একই প্রকারে জ্রল ঘোলা করছে )। কিন্ত 
এগেলল তার ১৮৯০ সালের ২১শে -২২শে সেপ্টেম্বর জে, ৪5-এবু কানে 
এক চিঠিতে এবং ১৮৯১ সালের ২৫শে জ্ঞানুয়ারী স্টারকেন বার্গ-এর কাছে 
অপর-এক চিঠিতে খুবই পরিষ্কার ভাবে বলেছেন যে, সবকিছু সত্বেও সমাঞ্ছের 
অর্থ-নৈতিক বনিয়াদটিই চুড়ান্ত নির্ধারক-। -না, চৌ-এন.লাই-এর মতো 
সাকাদ, এক্গেলল, লেনিন এবং স্তালিন কোনো দিনও বলেন নি' যে, এও 
হয় আবার তা-ও হয়, উৎপাদনী সম্পর্কও নির্ধারক হতে পারে আবার 
‘উপরিকাঠ।মোও নির্ধারক হতে পারে’ । 

অতএব দেখ! বাচ্ছে-মাওসে-তু চিন্তাধারার সাংস্কৃতিক ' বিপ্লবের বিকল্প 
তন্বটিই মাকপবাদ লেনিন বাদ-বিলেবধী । 

এবার আমরা মাও সে-তুঙঁ চিন্তাধারার বিকল্প তত্বটিকে উৎপাদনী 
শক্তির দিক্‌ থেকেও বিচার করবো এবং তবেই বিছারটি সুসম্পূর্ণ 
হবে । 

উৎপাদনী- শক্তি কাকে বলে? লেনিন বলেছেন £ “সামত্রিক ভাবে 
মানব সমাজের প্রাথমিক উৎপাদ্দনী শক্তি হচ্ছে শ্রমিক, শ্রমজীবি 
জনগশ 1” ** উৎপাদনের উপায়গুলি সম্বন্ধে জ্ঞান, উৎপাদনে অভিজ্ঞতা 
এবং দক্ষতা হচ্ছে উৎপাঁদনী শক্তির এবং সামাজিক উৎপাদনের মৌল 
উপাদান, উৎপাদণের উপাধুগুন্দি- (যন্ত্রপাতি, মি ইত্যাদি) বিকাশের যে 
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স্তরেই থাকুক না কেন -উৎপাদকের হাত না পড়লে তা সচল হয় না) 
লেনিন বলেছেন £ “মানব সম্যজের বিকাশ নির্ভর করে বৈয়য়িক শক্তির 
উৎপাঞ্ধনী শক্তির বিকাশের উপরে |” ** লেনিন কি, তাহলে, “উৎপাদনী 
শক্তিতন্বেরর উপাসক ছিলেন 1 এই.উৎপাদনী শক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্টই 
হচ্ছে যে সে অনবরতই এগিয়ে যেতে চায় এবং উৎপাদনী সম্পকের সঙ্গে 
যতো দিন তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে ততোদিন সে এগিয়েও যায়। কিন্তু 
তার এই এগিয়ে যাওয়ার ফলে উৎপাদনী সম্পর্ক অনেক পিছিয়ে পড়ে 
এবং আর এগোতেও রান্রী নয়। তখনই উৎপাদনী শক্তির সঙ্গে উৎপাদনী 
সম্পকে'র দন্দ শুরু হয়। উৎপাদনী শক্তি আর উৎপাদনী সম্পর্ক কিন্ত 
বৈষয়িক শক্তি ৷ সমাজের- মানুষ এর প্রতিনিধিত্ব করে। উৎপাদনী 
শক্তির মৌল প্রতিনিধি খোদ উৎপাদক, বর্তমান আধুনিক সমাজে যারা 
আমিক এবং শ্রমজীবি বলে পরিচিত, আর উৎপাদনী সম্পর্কের মালিক 
কয়েমী স্বার্থ - আধুনিক লমাজ্জে যারা আমিদ।র, পু'জ্িপতি বলে পরিচিত ) 
এই কায়েমী গ্ৰোর্থের মালিকেরা উৎপাদনী শত্তিদ আরো এগিরে যাক তা 
চায়না -তাই উৎপাদনী 'সম্পককেও এগিয়ে দিয়ে উৎপাদনী শক্তির সঙ্গে 
সামঞ্জস্য বিধান করতে দিতে চায় না। ফলে উৎপাদনী শক্তি তথা 
খোদ উৎপাদকের ' স্বার্থের সঙ্গে উৎপাদনী সম্প্রকেশর তথা কায়েমী স্বার্থের 
ছন্দ শুরু হয়! মাক বলেছেন তখন থেকেই শুরু হয় সমাজ বিপ্লবের 
যুগ। উৎপাদনী শক্তির সঙ্গে উৎপাদনী সম্পর্কের তপ! যে শাসনাধীনে 
তারা [জনগণ] রয়েছে” শাসক শ্রেণী প্রতিষ্ঠানাদির কার্যকলাপ, শাসক 
শ্রেণীর সংস্কৃতি ইত্যাদি ছন্দ সুতীব্র হতে থাকে । লমাঞ্জ বিপ্রকের সঙ্গে 
সঙ্গেই উৎপাদনী সম্পর্কের শ্রেণী পরিবর্তন হেতু উংপাদনী শক্তি ও 
উৎপ।দনী সম্পর্কের আবার বন্ধুত্বের সম্পর্কের পুনপ্রতিষ্ঠা হয় । 
উৎপাদ্দনী শক্তির অবাধ অগ্রগতির প্রতিবন্ধকের অবসান ঘটে । উৎ্পাদনী 
সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটেছে এবং একই সঙ্গে মার্কল-এর ভাষায়. “কম বেশী 
পরিমাণে” পুরানো শাসন ব্যবস্থার: প্রতিষ্ঠানাদির কাধকলাপেও পরিবর্তন 
ঘটেছে” এবং উৎপাদনী শক্তির অগ্রগতির প্রতিবন্ধকতার অবসান ঘটেছে 
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কিন্তু তা সত্বেও যদি উৎপাদনী শক্তি উৎপাদনী সম্পকেরি চাইতে পিছিয়ে 
থাকে ঘা এগিয়েও যায়। উৎপাদনী সম্পর্কের পরিবর্তনে নতুন শাসন 
বাবস্থায় যর! এসেছেন তাদের কাছে সমস্যাটা কি? তদের কাছে সমস্যা 
হচ্ছে কিভাবে, কোন পথে, কতো কম বা বেশ্দী গতিতে উৎপাদনী শক্তিকে 
এগোবার পথ করে দিতে হবে । কারণ. নতুন সমাজ, নতুন উৎপাদনী 
সম্পর্ক উৎপাদনী শক্তির গতিবেগের কতটুকু ধারণ করবার ক্ষমতা রাখে 
তা হিলেবের মধ্যে না রাখলে উৎপাদনী সম্পর্কের সঙ্গে উৎপাদনী শক্তির 
গতিবেগের অসামঞ্জস্য ঘটবে তাদের মধে) আবার ছন্দ শুরু হবে _ 
ফলে সমাজে দেখা দেবে বিশৃঙ্খল] । তাই উৎপাদনী সম্পর্কের তথা 
সমাজের ধারণ শক্তির সঙ্গে উৎপাদনী শক্তির গতিবেগ এবং অগ্রগতির 
ধরণের সামন্রস্ত সাধনই বিপ্লবের পরে নতুন সমাজের প্রথান কত) 
হয়ে দাড়ায় । নতুন সমাজ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ইত্যাদি করে। 
মার্কলীয় রাজনৈতিক অর্থনীতিতে (পলিটিক্যাল ইকনমি) একে বল! হয় 
“ভৎপাদনী শক্তির সংঙ্গ উৎপাদনী সম্পকে সামঞ্জস) বিধানের নিয়ম” 
(“Law of correspondance between the relations of 
production and productive forces”) মাোর্কসবাদের এটি একটি 
মৌলিক অবস্থান । 

মাও-সে-তুঙ এবং মাওসে তুঙ চিন্তাধার। মার্কসবাদের এই মৌলিক 
বিধানটিকে নস্যাৎ করে, মার্কসবাদের অদ্ৈতবাদকে দ্ৈতবাদী করে 
উৎপাদনী সম্পর্কের “যে শাসনাধীনে ও প্রতিষ্ঠানাদি এবং সংস্কৃতির অধীনে 
তারা [জনগণ] বাস করে” ব’লে নতুন উৎপাদনী সম্পর্ক, নয়। গণতান্ত্রিক 
শাসন ব্যবস্থা এবং নয়া সংস্কৃতির বৈষয়িক ভিত্তি প্রস্তরের দ্বারোদঘাটন 
হওয়া সত্বেও আবার নতুন করে উৎপাদনী সম্পর্কের পরিবর্তনের আহ্বান 
জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না জেনেই “সাংস্কৃতিক বিপ্লব” নাম দিয়ে 
এই নতুন উৎপাদনী সম্পর্ককে উৎপাদন করবার আহ্বান দেওয়। হয়েছে__ 
যা প্রকৃত অর্থে রাজনৈতিক ক্ষমত! পুর্ণদখলের আহ্বান । এটি কোনো 
অর্থেই বিপ্লব নয় | সমস্ত অর্থেই এটি একটি প্রতিবিপ্রব । 

তাই, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যে তত্গত কাঠামো মাও-পে'তৃঙ তৈরী 
করেছেন তা আদৌ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্মত নয় বরঞ্চ, তা পেটি 
বুর্জোয়া ইচ্ছাপুরণের আত্মগত তব । 
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মাও সে-তুঙ মার্কসবাদের এই মৌলিক অবস্থানটিকে নস্যাৎ করে প্রথমে 
“মহাউল্লন্ষনে এগিয়ে যাও” তব্বের সাহায্যে শিল্প ক্ষেত্রে এবং পরে কৃষি 
ক্ষেত্রে “গণ কমিউনের” মাধ্যমে উৎপাদনী সম্পর্কের (সম্পত্তি সম্পর্কের) 
পরিবর্তন সাধন করে উৎপাদনী শক্তির গতিবেগ বুদ্ধি করার পথ গ্রহণ 
করেন । “মহাউল্লম্কন" এবং “গণ কমিউন” আন্দোলন চীনের অর্থনীতিতে 
এক বিপর্যয় নিয়ে আসে এবং মাও পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হন। 
এই সম্বন্ধে আগেই বল। হয়েছে । 

গণ কমিউন আন্দোলন থেকে পশ্চাদপসরণে বাধা হয়েই মাও বুঝতে 
পারেন যে, উৎপাদনী সম্পর্কের এই অসময়োচিত পরিবর্তন সাধনের 
স্লোগান এবং কার্যকলাপ জনগণ গ্রহণ করবে না। এই সময়েই, গণ 
কমিউন আন্দোলনের বিপর্ষগ এবং ব্র্থতার পরেই, উৎপাদনী সম্পর্ক বা 
অর্থ নৈতিক কাঠামোই যে উৎপাদনী শক্তির অগ্রগতির একমাত্র 
নির্ধারক প্রতিবন্ধক নয়, উপরিকাঠামোটাও যে উৎপাদনী শক্তির 
অগ্রগতির আর একটি নিধণরক প্রতিবন্ধক, - মার্কদবাদকে সংশোধন 
ক্ষরে মান এই ছৈতবাদী তত্বটিকে মার্কলবাপে অস্ুুপ্রবেশ ঘটান । এই 
সংশোধনের প্রয়োজন কেন হলো? উৎংপাদনী সম্পর্কের পরিবর্তন না 
ঘটিয়ে উপর্িকাঠামোতে অর্থাৎ যে শাসন ব্যবস্থার অধীনে জনগণ 
রয়েছে - সেই শাসন বাবস্থাটি অর্থাৎ, “কর্তৃত্থে আসীন ব্যাক্তিদের হঠাৎ 
তবটি মাও আমদানি করেন । অর্থাৎ, গভর্ণমেণ্ট কে হঠাও ॥ এটাই 
হচ্ছে প্রলেতারিয় একনায়কত্বের অধীনে বিরামবিহীন বিল্লবের মুল কথা । 
অর্থাৎ, প্রলেতারিয় একনায়কৎ এবং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্ক 
থাকছে কিন্তু ক্তৃত্ে আসীন ব্যক্তিরা থাকছেন না। 

কিভাবে মাও তার প্রতিদ্বন্দ্বী “কর্তৃবে আসীন ঝাক্তিদের বিরুদ্ধে নিজ 
কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দ্লনটি শুরু করেন? তখনও কিন্তু কতৃ'ত্থে আসীন 
বাক্তিরা “পুজিবাদী পথের পথিক” নন ৷ তখন কেবল ভার প্রতিছন্দীগণ 
“কৃতৃত্বে আসীন” । লিউ শাও-চি গোষ্ঠির উপরে মাও-এর প্রথম আঘাতুটি 
হয় ছ'টি ভাষণের মাধামে । এই ভাষণ ছ'টি ছিল: (১)*দশটি প্রধান সম্পর্ক 
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প্রসঙ্গে” (২৫শে এপ্রিল, ১৯৫৬) এবং (২) “শত পুষ্প প্রস্ফুটিত হোক, শত 
চিন্ত! প্রতিদ্বস্হিতা করুক” ( ২রা মে, ১৯৫৬) ॥ লিউ শাও-চি গোষ্ঠি এই 
ভাষণ ছ'টির মুদ্রিত প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দেয় । এ ভাবেই, উভয় পক্ষের 
প্রকাশা বিরোধিত] শুরু হয়। আমরা এর বিশদ আলোচনায় যাচ্ছি না। 
মাওসে তুঙ পরে এই ভাষণ ছুটির মর্রবস্কে নতুন করে সাভিয়ে, 
“শতপুষ্পের বলগাহীন উদ্দারনীতিকে ছেটে আর একটি নতুন 
ভাষ্য তৈরী করেন “জনগণের মধে)কার ছম্বুলির সঠিক বাবহার প্রসঙ্গে” । 
চীন কমিউনিষ্ট পার্টির “জাতীয় প্রচার কমিটিতে ১৯৫৭ সালের ১২ই 
মার্চ, মাও ভার এই সুদীর্ঘ ভাবণটি দেন । এই ভাষণে শ্রমিক শ্রেণীর 
সঙ্গে ছ্বাতীয় বূর্জোয়াদের মৌলিক ছস্ঘটি শাস্তিপূণ ভাবে সমাধান করা 
সম্ভব বলে মার্কলবাদ লেনিনবাদ বিরোধী বে বক্তব) মাও রেখেছেন - সেই 
বক্তব্যের সঙ্গে সংশোহনবাদী লিউ শা৪-চি গোষ্ঠির কোনো বিরোধ ছিলনা, 
কিন্তু বিরোধটি ছিল অন্ঞব্র। এই ভাষপটির আর একটি নন্ধর কাড়া 
দিক ছিল--বিশৃৎখলা এবং তার উৎস আমলাতন্ত্র। আর এই 
আমলাতগ্্ই হচ্ছে কতৃতে আসীন ব্যক্তিবর্গ । লিউ শাও-চি গোষ্ঠির সঙ্গে 
বিরোধটি ছিল এখানেই । তখনও “পু*জিবাদী পথের পথিক” নয় - তখন 
শুধু মাত্র কর্তৃত্ব আসীন আমলাতন্ত্রই ছিল মাও-এর আক্রমনের আশু 
লক্ষ্য । মাও এই ভাষণে হাঙ্গেরি, পোল্যাণ্ড এবং চীনের বিশৃঙ্খলার 
উল্লেখ করে প্রশ্ন তোলেন £ এই বিশ্ৃঙ্ঘপার জন্য কে বা কারা দায়ী? 
এই প্রশ্নের দ্রনাবে মাও নিজেই বলেন £ এই বিশৃন্খলার ভণ্য বিশৃর্ধলা 
কারীর দায়ী নয় চীনের বিশৃঙ্খলার ভন দায়ী হচ্ছে চীন কমিউনিষ্ট 
পার্টির এবং প্রজ্ঞাতস্ত্রে আমলাতন্ত্র - যাকে উৎদাদন করাই প্রধান 
লক্ষ] হওয়। উচিত । এই অস্তঃসার শুগ্ত রোমাঞ্চক পেটিবুর্জ্রোয়া লোগান- 
টির পেছনে ছিল মাও এর “কতৃঝে আসীন পার্টি ব্যক্তিদের” বিরুদ্ধে কামান 
দাগানোর প্রস্ততি পর্বের প্রস্তুতির লক্ষ্য । কতৃহে মাপীন পাটি” ব্যক্তিদের 
বিরুদ্ধে সরাসরি কামান দাগানোর অবস্থা তখনও তৈরী হয়নি, কিন্তু, 
নতুন গঞ্তর্ণমেন্টের "পুরানো" আআমলাতত্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনগণের 
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আক্রোশ ও বিক্ষোভ রয়েছে । পার্টি নেতৃত্বের উপরে জনগণের আস্থা 
অবশ্যই রয়েছে, পার্টি নেতৃত্ব আর আমলাতস্থ্কে জনগণ একাকার করে 
ফেলেনি তাই মঃও-লে-তুঙ-ও পার্টি কতৃত্বে আসীন কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে 
আমলাতন্রকে একাকার ক'রে দেখাতে তখনও ভরসা পাননি । তাই মাও 
এব আমলাতস্ত্রের বিরুদ্ধে এবং আমলাতন্ত্র উৎপাদনের লক্ষে এই 
আক্রমন । 

চীনের সাংস্কৃতিক বিল্লবের সপক্ষ লেখকগণ আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে 
মাও সে'তুঙ এর সংগ্রামকে সাংস্কৃতিক বিপ্রবের এক অনবদ্য সুমহান 
ইতিবাচক ভূমিকা এবং অবদান বলে উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন এবং 
মাওসে-তুঙ যে এক্ষেত্রে এক লবদিগন্তের সিংহদ্বার উন্মোচন করেছেন 
সে বিষয়েও লেখকগণ নিঃসন্দিহান । পাঠকগণ আমলাতস্ট্রের বিরুদ্ধে এবং 
সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় প্রতিটি নেতাকে পরীক্ষা করার ও নীচুঙল। 
অর্থাৎ, তৃণমূল থেকে বিপ্লব করার পদ্ধতি _ প্রকরণের বিবরণী পড়ে চমৎকৃত, 
চমকিত এবং রোমাঞ্চিত হয়েছেন । আমরা তাই, এই মুহুর্তে আমলা তঞগ্জের 
বিরুদ্ধে মাও-এর এই 'এতিহাসিক' এবং আভুতপুধ' সংগ্রামটি নিয়েই 
আলোচনা করবো এবং যথা স্থানেই 'নেতা পরীক্ষা” ও 'তুলমূল থেকে 
বিল্লব' বিষয়ে আলোচনা করবে। ৷ 

আমলাতস্ত্র এমনই একটি বিষয় (ইনু) )--যা আপামর জনগণের 
নিম্নতম চেতনায় লুড়ন্ুড়ি দেবেই কারণ, পুকরুষানুক্রমে তারা আমলাতন্তর 
দ্বারা সবদাই লাঞ্ছিত এবং তাই, সমলাতস্ত্রকেই তার! প্রত্যক্ষ শক্র বলে 
মনে করে) আমলাতন্ত্র বিরোধী লেগানটি তাই, সরকারের বিরুদ্ধে 
জনগণকে দমাবি্ই করার সহক্দতম পস্থা । হুনিয়ায় এমন কোনো 
বাগাভম্বরী, ভোট শিকারী রাজনৈতিক নেতা নেই যিনি আমলাতস্ত্রের 
বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেননি । সোভিয়েত রাষ্টে'র বিরুদ্ধে আমলাতাস্ত্িক- 
তার অভিষোগ এনে ট্রট_স্ক এবং পরে বুখারিন আন্দোলন করেছিলেন । 
অতএব আমলাতত্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মাও-সে-তুঙ এর পথ-প্রদর্শক এবং 
পুর্ধস্থরী যে ছিলেন না তা নয়) সুতরাং. মাও-এর আমলাতগ্রের বিরুদ্ধে 
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সংগ্রামটা অভিনবও কিছুই নয় বা ‘নবদিগস্তের সিংহত্বার উন্মোচন'ও নয় ৷ 
এ ক্ষেত্রে মাও ট্রট.স্কি বুখারিনের উত্তরন্থরী মাত্র তা ছাড়া-_ 

প্রথমত, যে কোনো শাসন ব্যবস্থ(তেই তা সামস্ততাস্্রিক, পু-জিতান্ত্রিক, 
সমান্দতাস্ত্রিক যাই হোক না কেন আমলা থাকবেই এবং আমলার! 
হচ্ছে শাসন ব্যবস্থা পরিচালন।র একটি অপরিহার্য অঙ্গ | আমলা না 
থাকলেই সুষ্ঠ. প্রশাসন অচল ॥ নৈরাভ্যবাদ এবং বিশৃদ্ধল! অবশ্থন্তাবী । 
অতএব, কোনো ইতিবাচক বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই 
আমলাতান্ত্রিকতার ক্রমশ অবদান থটানে! সম্ভব । এই প্রক্রিয়ার উদ্যোগ 
গ্রহণ না করে 'আসলাতস্ত্রের উচ্ছেদ সাধন’ ল্লে।গানটি একটি অস্ত সারশৃঙ্ঠ 
নৈরাজাবাদী সোগান । 

দ্বিতীয়ত, প্যারি কমিউন-এর অভিজ্ঞতা থেকে মার্কস এবং এক্ষেলস 
আমলাদের অপরিহার্ধগা স্বীকার করে নিয়েও স্থায়ীভাবে এবং 
উচ্চ বেতনে, বিনা-নির্বাচলে ও প্রত্যাহার করণের বাবস্ঠা ব্যতিরেকে আমল! 
নিয়োগের পদ্ধতির বিরুদ্ধে স্থনির্দি্ এবং স্ুষ্পন্ট বক্তব্য রেখেছিলেন । 
আমলা নিয়োগ পদ্ধতিতে মার্কস এবং এঙ্রেলস-এর স্তপারিশের কোনোটাই 
চীন প্রজ্ঞাতস্ত্রের পক্ষে কার্যকরী করা সম্ভব না হওয়া সত্বেও- অর্থাত, 
কোনো ইতিবাচক বিকল্প বাবস্থা গ্রহণ লা করেই মাও-সে-তুঙ এর আমলা- 
তন্ত্র উচ্ছেদ সাধনের লোগ।নটি প্রজ্ঞাতান্ত্রিক রা্টে.র বিরুদ্ধে একটি নেতি- 
বাচক বিশৃঙ্খলা স্থির নৈরাহ্রাবাদী অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। 
কয়েক হাজ্ঞার আমলা ছাটাই এবং কয়েক হাজার নতুন আমলার পুর্ণ- 
নিয়োগ অবশ্যই আসলাতন্ত্রের অবসান ঘটাতে পারে লা। 

ভূভীয়ত, আমলাতস্্র সম্বন্ধে মাও স্থুনিদি্ভাবে কি বলেছেন এবং কি 
ভাবে আমলাহস্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন তার কোনো উল্লেখ সা-স্কৃতিক 
বিশ্লবের সপক্ষে লেখকগণের বই বা প্রবন্ধাদিতে নেই । 

আমর! এখন মাও এর “জনগণের মধ্যেকার দ্বদ্ৰহজির সঠিক ব বহার 
প্রলঙ্গে “শীর্ষক ভাষণ থেকে আমলাতস্ত্রের বিরুদ্ধে মাও-এর বক্তব্যের উদ্ধংতি 
দেবো । মাও -বিশৃষ্খলার উল্লেখ করে বলেন £ 
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“এই লব বিশৃদ্ঘলার আশু কারণ হচ্ছে তাদের বিশৃচ্ঘলাকারীদের] 
বৈষয়িক উন্নতির কিছু কিছু দাবী পূরণে [রাষ্ট্রের] ব্যর্থতা । অথচ, কিছু, 
কিছু দাবী মেটানো যেতো ।- কিন্তু অধিকতর গুরুত্বপুর্ণ কারণ হচ্ছে _ 
যারা লেতৃতে রয়েছেন তাদের আমলাতান্ত্রিকতা । কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে এরূপ আমলাতান্ত্রিক ভুলের দায়িত্ব নীচু তলার কমীদের 
উপরে চাপিয়ে না দিয়ে_উচ্চ কতৃপক্ষের উপরেই চাপিয়ে দেওয়। 
উচিত । 

“বিশৃদ্দদার মূল কারণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের অবশ্যই 
আমলাতস্রকে ধ্বংস করতে হবে ।*""” 

পুরানে। সমাজ্জের “বিশেষজ্ঞা"দের উচ্চ বেতনে আমলা হিসেবে আপনি 
রেখে দেবেন - নতুন কোনো ইতিবাচক বিকল্প বাবস্থা আপনি গ্রহণ করার 
মতো। অবস্থায় দেশকে আনতে পারেন নি, অথচ, আপনি “আমলাতস্ত্রকে 
ধ্বংস করো” বলে স্লোগান তুলেছেন ! 

পুরানো আমলের বিশেষজ্ঞ নিয়োগ সম্বন্ধে লেনিন বলেছেন £ 

“ “কিন্তু বিশেষজ্ঞদের প্রন্্রটি প্রশস্ত পরিদরে অবশ্যই আালোচন! করতে 
হবে। সংগঠনের যে লব ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতার এবং বৈজ্ঞানিক 
শিক্ষার অভাব রয়েছে তার সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা তাদের কাজে লাগাবো |" 
যার! কল্পনা বিলাপীদের মতো মনে করেন যে, সমান্্তান্ত্রিক রাশিয়াকে 
নতুন ধরণের মানব দিয়ে গড়তে হবে_ আমরা তাদের মতো? নই, 
পু'জতান্ত্রিক বিশ্ব থেকে আমরা যে সবের উত্তরাধিকার পেয়েছি _ তার সব 
কিছুকেই আমাদের কাজে লাগাতে হবে। আমরা পুরানো স্টাইলের 
লোকদের নতুন অবস্থায় কান্দ দিচ্ছি, তাদের উপরে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ রাখছি, 
প্রলেতাগিয়েতদের সতর্ক তত্ততালালীতে রাখছি এবং আমাদের প্রয়োজনীয় 
কাজ তাদের দিয়ে করিয়ে নিচ্ছি)” বুর্জোয়া বিশ্ব থেকে যা আমর! উত্তরা- 

ধিকার হিসেবে পেয়েছি তা দিয়ে যদি তুমি কাঠামো গড়ে তুলতে না 
পারে!-_তবে তা তুমি কোনো কালেও গড়ে তুলতে পারবেনা এবং তুমি 
কমিউনিষ্টও হবেনা-_হবে শুধু মাত্র বুলি কপচানোওয়াল1 )-”আমরা 
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পু-জিবাদীদের অবদমনের স্তর পেরিয়ে তাদের কাজে লাগানোর স্তরে 
পৌচেছি 1” ( লেলিনঃ সঃ, র-, খণ্ড, ২৯, পঃ ২৪ )। 

স্থতরাং “আমলাতস্ত্রের উচ্ছেদ করে!” স্লোগান একটি চটকদারী, 
লৈরাজাবাদী স্নোগান ছাড়া আর কিছুই নয়) 

বিপরীতে মাও এ প্রবন্ধে আরও বলেন £ 

“আমাদের মতো একট! বিশাল দেশে যদি অল্প সংখ্যক লোক বিশৃঙ্খলার 
মুষ্টি করে_-তা হলে ঘাবড়ে যাবার কিছুই নেই । বরঞ্চ, এই সবকে 
[বিশৃম্ঘলা গুলিকে ] আমরা আমলাতস্ত্রের বিরুদ্ধে ঘ.রিয়ে 
দেওয়ার স্ঘোগ পাবে!” * 

অর্থাৎ, বিশৃঙ্ঘলায় ভয় পেয়োনা বরঞ্চ উস্কে দাও এবং আমলাতন্ত্রের 
বিরুদ্ধে অর্থাৎ রাষ্ট, পরিচালকদের বিরুদ্ধে রাষ্ট,বিরোধী আন্দোলনে তা 
পর্যবসিত করো ॥ 

“এখনও প্রতি বিপ্লবীরা রয়েছে, কিন্তু অনেক নয়। সামগ্রিক ভাবে 
দেশকে ধরলে, স্থনিশ্চিত ভাবেই, অনেক প্রতি বিপ্লবী নেই। এখনও 
বিপুল সংখ্যক প্রতি বিপ্লবী লুকিয়ে রয়েছে, এরূপ ধারণ! মেনে নিলে 
সংশয়েরই স্থপ্রি করবে ।” 

তা হলে সবটা মিলিয়ে কি গাড়ালে।? 

১) বিশৃঙ্ঘলায় ঘাবড়ে ষেয়োনা, বিশৃদ্ঘলাকে স্বাগত জানাও, প্ররোচন। 
দাও-_ কারণ একে আমলাতন্ত্ের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে দেওয়া সহন্ঞ, 

২) আমলাতান্ত্রিকত। কাকে বলে? যার! নেতৃহে রয়েছেন তাদের 
কার্ধকলাপই আমলাতাস্ত্িকতা 

৩) অতএব “বিশৃঙ্খল! থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্ঠ” আরও বিশৃষ্ঘলা সবষ্টি 
করো এবং আমলাত্্ অর্থাৎ নেতৃত্বকে ধ্বংস করে! ৷ 

মনে রাখতে হবে এটি মাও-এর ১৯৫৭ সালের বক্তব্য অর্থাৎ, ১৯৫৬ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে চীন কমিউনিষ্ট পাটির অষ্টম কংগ্রেস অধিবেশনে 


* সমস্ত জোর আমাদের । 
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মাও সংখালঘিষ্ঠ হওয়ার পরের বক্তব্য । ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল 
পর্যন্ত মাও-এর আমলাতগ্র বিরোধী কোনে! বক্তব) ছিলনা ) 

মাও পে-তুড-এর চাপে আমলাতস্রের বিরুদ্ধে তার স্ুত্রায়ন এবং শত পুষ্প 
প্রশ্ষ-টিত হোক, শত চিন্তা প্রতিদ্বন্বিতা করুক এই ল্লোগানের 
ভিত্তিতে লিউ শাও-চি নেতৃহ অবশেষে, ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে 
অ।মঙ্গাতশ্ত্রের বিরুদ্ধে একটি পরিশুদ্ধি আন্দোলন শুরু করতে বাধ! হয় । 
মাও-সে-তৃঙ এবং লিউ শাও চি এই উভয় গোচিই নিজ্ঞ গোষ্ঠির অনুকূলে 
আন্দোলবটি পরিচালনা করার চেষ্টা করে । ফলে সংগ্রামটি আমলাতত্ত্রের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম না হয়ে কার্যত এক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অপর নেতৃত্বের 
সংগ্রামে পর্যবসিত হয়। জুন মাসের শেষ দিকে লিউ শাও-চি গোষ্ঠি 
আমলাতগ্ত্রের বিরুদ্ধে পরিশুদ্ধি আন্দোলনকে বুর্জোয়া দক্ষিণপন্থীদের 
বিরদ্ধে ঘুরিয়ে দিয়ে মাও নেতৃত্বকে কোন ঠাসা করতে সক্ষম হয় । বুর্জোয়! 
দক্ষিণ পন্থীদের স্থলিদিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করে তাদের শ্রেণী চরিত্র ও শ্রেণী 
ভূমিক! নির্নয় করে লিউ শাওচি আমল৷তন্ত্র বিরোধী সংগ্রামকে শ্রেণী 
সংগ্রামের বাস্তবতায় নিয়ে আসেন । তিনি বলেনঃ 

“চীনে আজ "ছুটি শোষক শ্রেণী রয়েছে। শোষক শ্রেণীদের একটিতে 
রয়েছে বুর্জোয়। দক্ষিণ পন্থীরা _ যার! সমাজ্জতন্ত্রের বিরোধিত! করে। এরা 
হচ্ছে উৎসাদিত হওয়া জুবমিদার, কম্পাডর শ্রেণী ও অন্যান্য প্রতিক্রিন়া- 
শীলের। ॥ বুর্জোয়। দক্ষিণ পস্থীরা সবদিক থেকেই সাগ্রাজ্যবাদের এজেন্ট 
এবং সামন্ত কম্প্রাডর শক্তি এবং চিয়াং কাই শেক-এর কুয়ো মিন্তা ৬-এর 
অবশেষ । অন্য শোষক শ্রেণীটি হলো জাতীয় বুর্জোয়া এবং তাদের 
বুদ্ধিজীবীরা । তার! ধাপে, ধাপে সমাত্রতাস্ত্রিক পরিবর্তনকে গ্রহণ 
করেছে) ৷” ৮ 

এ ভাবেই রাষ্ট্রে, এবং গভর্ণমেন্ট-এ অংশগ্রহণকারী বুর্তোয়া দক্ষিণপন্থী- 
দের ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলির মন্ত্রাসহ অনেক বাক্তিক লিউ শাও-চি 
নেতৃত্ব গ্রেপ্তার করে। মাও-সে-তুঙ আন্দোলন গুটিয়ে নিতে বাধ) হন । 
১৯৫৭ সালের মাও-এর আমলাতন্্ব বিরোধী পরিশুদ্ধি আন্দোলন ব্যর্থতায় 
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পর্যবসিত হয় এবং লিউ শাও চি গোষ্ঠির অবস্থান দুর্বল না হয়ে বরঞ্চ আরও 
সংহত এবং শক্তিশালী হয় এবং মা৪-এর অবস্থান দুর্বল হয়। 

এই বার্ঘতার পরে মাও"এর লিউ শ্রাও-চি গোষ্ঠির বিরদ্ধে দ্বিতীয় 
আক্রমণ ম্র-হয় ১৯৫৮ সালে "গণ-কমিউন এবং মহাউল্লম্ফনে এগিয়ে 
যাও” আন্দোলন । এই আন্দোলনও যে লিউ শাওচিগোভির হস্তক্ষেপে 
চূড়া ব্যর্থতায় পর্যবদিত হয় এবং মাও যে গণ -কমিউন আন্দোলন গুটিয়ে 
নিতে বাধা হন সে কথা আমরা! বিস্তারিত ভাগেই “রৌরবে” “চীনের 
সাংস্কৃতিক বিপ্লব” প্রবন্ধে বলেতি । 

এই পর, পর বার্থতার পরে যদি লিউ শাও-চি বা তার লাইনকে প্রতি- 
হত করতে হয় তবে একটি হিংস্র ধরণের ব্যাপক প্রতি বিপ্লব সংগঠিত করা 
ছাড়া মাও-এর আর কোনো বিকপ্ত পথ ছিলনা । একটি হিংস্র আন্দো- 
লনের জ্রস্য প্রয়োজন সেনা-বাহিনীকে নিজ লিয়ন্ত্রনাীনে আন1) অতএব 
আপাতত মাও সেই কান্ডে মনোযোগ দেন ৷ কিন্তু মাও এবং লিন পি 
আও এর এই কাজের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক ছিলেন গণ মুক্তিফৌজের 
চীফ অব স্টাফ জেনারেল লো জুই চিঙ্গ । মার্শাল পেংতে-হুয়েই কে 
কিভাবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরা পদ থেকে অপসারিত করে লিন পি-শ্মাওকে 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী করা হয় সে কথাও আমরা আগেই “রৌরব”-এ “চীনের 
সাংস্কৃতিক বিপ্লব”-এ বলেছি ) 

১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাস থেকে লো জুই চিঙ্গ-কে আর তার অফিসে 
দেখা যায়না । তাকে অপসারণ করা হয়েছে কিন! সে সম্বন্ধেও কোনে! 
সরকারী বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়নি । অবশেষে, ১৯৬৬ পালের আগষ্ট 
মাসে একটি সরকারী ঘোষণায় জেনারেল ইয়াঙ্গ চুঙ্গ-ফো-কে আকটিং 
চীফ অব স্টাফ বলে ঘোষণা করা হয়। এই পদে আসীন তয়েই ইয়াঙ্গ 
স্লোগান দেন £ | 

“নিপাট ভাবে মহান সুপ্রিম কম্যাপ্তার মাও-এর নিরক্ষ-শ কত 
প্রতিষ্ঠা করো!” ৭২ 

কে ছিলেন এই লো জুই চিঙ্গ ? তিনি ছিলেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
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সম্পা্কমণ্ডপীর অন্যতম সদস্য । ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত 
তিনি ছিলেন চীন প্রজাতন্ত্রের জ্ঞন নিরাপত্তা মগ্্রী। ১৯৬০ সালে তিনি 
সামরিক বিভাগে চীফ অব স্টাফ পদে বদলী হন ৷ ১৯৬৬ সালের ২*শে 
ডিসেম্বর লো জুই চিঙ্গ কে “রেডগার্ডরা? গ্রেপ্তার করে এবং ১৯১৭ সালের 
৪ঠা / ৫ই জন্রয়ারী লিউ শাও-চি গোষ্ঠির আরও অনেক নেতার সঙ্গে 
ত।কেও প্রকাশ্য রাজপথে মাথায় গাধার টুপি পড়িয়ে থোরানে! হয় এবং 
এক জনসমাবেশে তাদের “প্রতি বিপ্লবী” বলে মুখে থুতু দেওয়ার 
প্রতিযোগিতা চলে । 

কোন অপরাধে লো জুই চিঙ্গ এর প্রতি এই মধ্যযুগীয় শান্তির বিধান? 
লে! জুই চিঙ্গ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগে বল! হয় £ 

আমাদের সেনা বাহিনীতে মাও-সে-তুঙ এর মহান চিন্তাধারার 
নিপাট কর্তৃত্বের বিরোধিতার অপরাধে অপরাধী লে! জুই চিঙ্গ । কমরেড 
লিন পি আও বলেছেন যে, মাও-সে-তুড চিন্তাধার। হচ্ছে আমাদের যুগে 
সৰ্বোচ্চ জ্বীবস্ত মার্কসবাদ লেনিনবাদ ।” ৮৯ 

এল জুই চিঙ্গ কে অপসারণের পরে সেনা-বাহিনীকে লিন পি-আও-এর 
নেতৃহে ঢেলে সাজ্ানে। হতে থাকে । ১৯৬০ সালেই পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটির সামরিক কমিশন (যার চেয়ারম্যান মাও-সে-তুঙ এবং ভাইস চেয়ার- 
ম্যান লিন পি-আও) গণমুক্তি ফৌজের কাছে এক আবেদনে _ অষ্টম 
কংগ্রেসে মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারা বঞ্জিত হওয়া! সত্বেও এবং 
অঞ্টম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের সরাসরি বিরোধিতা করেই 
মাও-লে তুণ্ড চিন্তাধারাই চীন বিপ্লবের পথ প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করার . 
কথা বলেন । 

৯৯৬৪ সালের মে মাসে গণমুক্তি ফৌজের রাজনৈতিক বিভাগ, 
সেনা-বাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক প্রচার বিভাগ লিন পি আও-এর 
“চেয়ারম্যান মাও-সে-তুড-এর উদ্ধংতি সমূহে”র প্রথম সংস্করণটি প্রতিটি 
সৈনিকের বাধ্যতামূলক পাঠ] হিসেবে প্রকাশ করে। 

৯৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে গণমুক্তি ফৌঞ্জের রাজনৈতিক, 


১৮১ 


বিভাগ সেনা-বাহিনীর মধে) রাজনৈতিক প্রচার ও শিক্ষার জনক) কুড়ি 
দিনের একটি শিবির করে । এই শিবিরের কনফারেন্সে গণমুক্তি ফৌজের 
পথ নির্দেশক হিসেবে লিন পি আও রচিত পাঁচটি নির্দেশের একটি নীতি- 
মালা গ্রহণ করে । ঠার প্রথম নীতিটিতে বলা হয় £ 

= চেয়ারমান মাও এর রচনাবলা স্যঙ্রনশীল ভাবে অধায়ন করে 
এবং বিশেষ করে সেগুলির প্রয়োগ সর্বতোভাবে চেষ্ট। কবে । চেয়ার 
মান মাও-এর রচনাবলীকে সেনাবাহিনীর সমস্ত কাছের, জীবনের সমস্ত 
দিকের নির্দেশ বলে মনে করে! 1” ৮২ 

এই কনফারেন্স শুধুমাত্র মাও'এর রচনাবলী জ্রীবনে অনুসরণের নির্দেশই 
দেয়নি চীন কমিউনিষ্ট পাটির নেতৃত্ব ( লিউ শাও-চি নেতৃত্ব ) না নেনে 
শেন। বাহিনী যে মাও-এর ব্যক্তিগত নেতৃত্ব মানতে শুরু করেছে তাতে 
সন্তোষ প্রকাশ করে এক প্রস্তাবে জানায়: 

“এই কনফারেন্স লক্ষ) করেছে যে, ক্যাডার এবং সংগ্রামীদের ব্যাপক 

ংশ তাদের বৃহত্তর রাক্ছনৈতিক চেতনা ও তাদের মতাদর্শ পুনঃদজ্দিত করণে 
এবং তাদের কার্যকলাপে চেয়ারম্যান মাও-এর নির্দেশান্ুযায়ী তাদের 
পরিচালিত করছে ।”৮৩ 

১৮৬৬ সালে “চেই কেঙ্গ এবং ওয়া সির কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ 
করো” ল্লোগান দিয়ে চীনের সরস এক বিশাল এবং দীর্ঘস্থায়ী গপ আল্দো- 
লনের প্রবল ঢেউ স্যপ্ি করা হয়। কে এই চেই ফেক! তিনি ছিলেন 
গণ মুক্তি ফৌজের একজন সৈনিক । তিনি একটি ছুর্ঘটনায় মারা যান । 
তার মৃত্যুর পরে তার পকেটে যে ডায়েরীখান। পাওয়া য।য় - তাতে দেখা 
যায় যে লেখা রয়েছে £ “আমৃতু! চেয়ারম্যান মাও"এর নির্দেশ নিবিচারে 
পালন করে” । লিন পি-আাও চেয়ারম্যান মাওএর এই পরম বিশ্বস্ত 
সৈনিকের মৃত্যুকে কাজে লাগিয়ে মাও-পৃক্কার এক প্রবল ঢেউ সর্ট 
করেন।। 

এই আন্দোলন প্রসঙ্গে পিপলস ডেইলি পত্রিকার এক প্রতিবেদনে লেখ! 
হয় বে, প্রতিটি চীন। নাঙ্গরিকের-- 
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“কর্ভব) হচ্ছে নির্দেশাবলী স্ব ভাবে, অনতিবিলম্বে এবং কঠোর 
ভাবে পালন করা__ কোনো প্রকারের যুক্তি তর্কের মধ্যে প্রবেশ না করে 
এবং কোনো দর কধাকবি ন! কবে _এবং তাকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে 
তা পালন করা 1” ৮৪ 

এই হচ্ছে উপর থেকে বিপ্লব ন করে. তৃণমূল স্তর থেকে বিপ্লব করা! 
এই তৃণমহল স্তর থেকে বিপ্লবের একটি উদাহরণ আমর! আগেই দিয়েছি । 
তৃণম_ল স্তরের বিপ্লবী রেডগার্ডর। কেমন করে লো জুই চিঙ্গ-কে শাস্তি 
দিয়েছিল তার উদাহরণ আগেই দেওয়া হয়েছে । এবার সসামরা আর 
একটি তুণম.ল স্তর থেকে বিপ্রনের উদ্াহরপ দেবে। ) 

চেন ই তখন চীনের পররাষ্ট্র, মন্ত্রী । তার কার্ধকলাপে তৃশম,ল স্তরের 
বাক্রির।, অর্থাৎ ১৬ই মে গোষ্ঠি বিরক্র । সুতরাং তৃণমূল স্তরের সিদ্ধান্ত 
চেন-ছই কে শাস্তি দিতে কবে । ১৯৬৭ সালের ১১ই আগষ্ট একটি সভায় 
(যেখানে চেন-ই উপস্থিত ছিলেন ) এই তৃণমূল সুরের সচেতন জঙ্গীদের 
একটি দল চেন ই কে আক্রমণ এবং গ্রেপ্তার করতে উদ্যত হয়। তখন 
সভার উদ্ভোক্তাগণ আক্রমণকারীদের বলেন “তোমরা চেন-ইকে তুলে 
নিয়ে যেতে পারোন। - কারণ মা৪-সে তুঙ তাকে (চেন-ই-কে) রক্ষা করার 
কথ! বলেছেন 1” "মাও সেতুও তাকে রক্ষা করার কথ! বলেছেন” শুনে 
তৃণমূল স্তরের রাজনৈতিক ভাবে সচেতন জঙ্গীর! স্তড় স্ুড় করে পালিয়ে 
যায়! পণ 

এই হচ্ছে চীনের সাংস্কৃতিক বিল্লবের নীচু থেকে তৃণমূল স্তর থেকে 
বিপ্লবের উদাহরণ । অর্থাৎ, মাও সে তুঙ যা বলবেন, বা মাও সে তৃত-এর 
নাম করে যা বলা হুকে তা-ই সতি, তারাই সচেতন আর সব শুধু মিথে। 
নয়, প্রতিবিপ্লবীও বটে । 

যাই হোক, আর একটি ল্লোগানকেও জনপ্রিয় করে তোলা হয় । 
সে স্নোগানটি হলো - “সমগ্র দেশবাসীই সৈনিক” । এ ভাবেই সাংস্কৃতিক 
বিপ্লবের প্রারস্তে একট! সামরিক '্সাবহাওয়া স্বষ্টি করা হয়। “সমগ্র 
দেশবালীই সৈনিক” জোপানের অর্থ ১ সমস্ত সংগঠন, রাষ্ট্রীয় অর্থ-নৈতিক, 
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শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত সবাইকেই সামরিক ছণীচে ঢালাই করতে হবে? 
যুদ্ধ কালীন জীবনযাপনের বিধি-নিয়ম নাগরিকদের জ্রীবনে চাপিয়ে দেয়! 
হয় । 

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রারন্ডে “সামরিক নিয়ন্ত্রণ কমিটি” সমাঞজ্জ জীবনের 
প্রতিটি ক্ষেত্রে চাপিয়ে দেংয়! হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেনা বাহিনীর 
কাজ সম্বন্ধে “পিপলস ডেইলি” পত্রিকা লেখে £ 

“বেখানে যেখানে ক্ষমতা দখল করতে হবে - সেখানে সেখানে | সমস্ত 
পাটি” ইউনিটগুলিতে ] একজ্জন সেনাবাহিনীর প্রতিনিপি অথব: মিলি- 
শিয়ার প্রতিনিষি_উ“চু থেকে নীচু ইউনিটগুলির সব কয়টিতে থাকতে 
হুবে। এই লাইন সবর _ কারখানাগুলিতে, গ্রামীন কমিটিগুলিতে, ব)বসা, 
অর্থ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ( উচ্চ, মধ] ও প্রাথমিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে ) পাটি 
এবং রাষ্ট্টায় সংগঠন এবং গণ সংগঠনগুলিতে অবচ্ঠই চালু করতে হবে। 
জেলাভ্তর থেকে উচু পধন্ত সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধি এবং কমিউন স্তর 
থেকে নীচু পর্যন্ত মিলশিয়ার প্রতিনিধি রাখতে হবে ।” ৮৬ 

১৯৬৭ সালেই দেশের প্রকৃত ক্ষমত। “তিন পক্ষের এক” স্থত্রের 
ভিত্তিতে ( বিপ্লবী কানপুং সেনাবাহিনী এবং হাঙ্গ ওয়েইপিও ) সামরিক 
বাহিনীর [নয়গ্রনে চলে আসতে থাকে । সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি, 
( কমিউনিষ্ট পাটি” ইয়ং কমিউনিষ্ট লীগ, ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র সংগঠন, 
সমস্ত ধরণের গণ সংগঠন) ভেঙ্গে দেওয়। হয়। ১৯৬৭ সালেই এই 
সকল প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে এই “তিন পক্ষের একে)র” ভিত্তিতে “বিপ্লবী 
কমিটি” গঠিত হতে থাকে ॥ 

এ ভাবেই মাও-সে তুঙ একাদকে গণমুক্তি ফৌন্দ এবং আর একদিকে 
সমগ্র লমাজ জীবনকে সামরিক ভাবে নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় ব্যবস্থ। আহণ 
করেন। এরই মধ্যে ১৯৬২ লালে এক “বাম” জোগান দিয়ে 
সাংস্কৃতিক বিশ্লবের উদ্ভোগ গ্রহণ কর। হয়। 

“পার্টির অষ্টম কেন্দ্রীয় কমিটির দশম বধিত অধিবেশনে আমাদের মহান 
নেত চেয়ারম্যান মাও যুদ্ধের আহবান জানিয়ে বলেন £ 
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“শ্রেণী সংগ্রাম কখনও ভুলো না” ৮" 

অথচ, মাও তাঁর“জনগণের মধ্যেকার দন্দগুলির সঠিক ব্যবহার প্রসঙ্গে”তে 
জাতীয় বৃর্ভোয়াকে অ্রনগণের শিবিরভূক্ত করে, শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে 
বুর্জোয়া শ্রেণীর মৌল শ্রেনী সংগ্রামকে “শাস্তিপূর্ণ উপায়ে” সমাধানের কথা 
বলেছেন এবং জ্ঞানান অপরাপর শোষক শ্রেণীগুলি ইতিমধ্যেই উৎসাদিত । 
তাহলে কার বিরুদ্ধে কোন শ্রেণীর শ্রেণী সংগ্রামকে লা ভুলে যানয়ার 
কথা মাও বলেছেন ? কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই মাও-এর, “শ্রেণী সংগ্রাম 
কখনও ভুলোন!'”’ কথার আসল তাৎপর পরিষ্কার হয় । ১৯৬৩ সালের মে 
মাসে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মাও-এর “প্রস্তাবিত সমাজ্ব- 
তান্ত্রিক শিক্ষা, আন্দোলনের” প্রস্তাবটি গ্রহণ করে ॥ 

“বর্তমান গ্রামীণ কাজ কর্মে কিছু সমস্য প্রসঙ্গে” (খসডাটি), অর্থাৎ, 
চেয়ারমান মাও এর বাক্তিগত নির্দেশনায়, যা কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক 
১৯৬৩ সালের মে মাসে গৃহীত হয় - তাতে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা আন্দো- 
লনকে আরও ব্যাপক এবং বিশ্তংত করবার জন্চ এটি এক মহান আহ্বান । 
এই চুড়ান্ত গুরুত্বপুর্ণ আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য চেয়ারম্যান মাও 
সমগ্র পাটি” এবং সমগ্র চীন! আনগণকে আহ্বান জ্ঞানিয়ে বলেন 2 

“সমান্দতান্ত্রিক সমাজে যদি শ্রেণী সংগ্রাম ভুলে যাওয়া হয়, তবে তা 
অনিবার্য ভাবে জাতীয় স্তরে একটি প্রতিবিপ্লবী পুনরুদ্ধারের 
(19510181107) ঘটনায় পর্যবসিত হতে বেশ কিছু বছর অথবা বেশ কিছু 
দশকের বেশী সময় লাগবে না। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি“ নিঃসন্দেহে 
একটি সংশোধনবাদী পার্টি হয়ে যাবে এবং সমগ্র চীন তার রং পরিবর্তন 
করবে ॥ কমরেডগণ, ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখুন কি ভয়ঙ্কর 
ভবিষ্যত ! ৮৮ 

অর্থাৎ, নামটি থাকবে “সমান্রতাস্ত্রিক শিক্ষা আন্দোলন" - কাজটি হবে 
“প্রতিবিপ্রবী সংশোধনবাদের* বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন । ১৯৬৪ 
সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় পিপলস কংগ্রেসে গভর্ণমেন্ট কার্যকলাপের 
রিপোর্টএ প্রধানমন্ত্রী চৌ এন'লাই সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা আন্দোলন আর 
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সাংস্কৃতিক বিপ্লব যে একই ব্যাপার তা ব'লে বৃর্তোন্তা মতাদর্শের বিরুদ্ধে 
পরিচালিত আন্দোলনকেই সমাক্রতান্ত্রিক শিক্ষা! আন্দোলন বলেন । 

“সাংস্কৃতিক বিল্লবের কর্তব্য সম্বন্ধে বলতে পিয়ে প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, 
সমাজতস্ত্রের সময়কালে মতাদর্শ এবং সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের সব চাইতে জরুরী 
কর্তবা হচ্ছে পু'ন্ডিবাদের বিরুদ্ধে নিপা ভাবে সংগ্রাম কর! এবং বৃক্ধোয়া 
মতাদর্শের অবসান ঘটানো । ৮৯ 

বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে “সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা আন্দোলনপকে 
“সাংস্কৃতিক বিপ্লব" নামে উপস্থিত করেই এই আন্দোলনকে নিউ শাও-চি 
গোস্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত করা হয়। ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী মাসে 
মাও ঘোষণ! করেন যে, সাংস্ক-তিক বিপ্লবে আক্রমণের প্রধান লক্ষ) হচ্ছে - 
যার) কর্তৃহে আসীন রয়েছে এনং পুজিবাদী পথ গ্রহণ করেছে - তার]। 

“গ্রামাঞ্চলে কিছু চলতি সসস্ঠায় যে কথা বলা হয়েছিল [ সমান্রতাস্ত্রিক 
শিক্ষা আন্দোলন প্রসঙ্গে ] অর্থাৎ, চেয়ারম্যান মাওএর ব্যক্তিগত নির্দে- 
শনায় ১৯৬৫ লালের জান্ুয়ারীতে “২৩টি ধারার দলিল” নামে যা তৈরী 
কর! হয়েছিল-_ তা উপস্থিত করার সময় এই প্রথম চেয়ারম্যান মাও যে 
গুরুত্বপূর্ণ ওত্বটি উপস্থিত করেন _ তা হলো £ 

“বর্তমান আন্দোলনে আক্রমণের লক্ষাবস্ত হচ্ছে - পার্টির মধে। যার! 
কতৃ'ত্বে রয়েছেন এবং পু*জ্িবাদী পথ ধরেছেন 1” ৯* 

অবশেষে, মাও'এর “শ্রেণী সংগ্রাম কখনও ভূলোনা” নোগানের অর্থ 
পরিস্কার হয় ॥ “পার্টির মধে) করতে আমীন বাক্তিদের বিরুদ্ধে শ্রেণী 
সংগ্রাম” ) 

সাংস্কংতিক বিপ্লবের এবং শ্রেণী সংগ্রামের এরূপ সুত্রায়নে অত্যন্ত 
স্বাভাবিক ভাবেই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তার সুতীব্র বিরোধিতা করে। 
এই সময়েই ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর _অক্টোবর মানে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় 
লিউ শাও-চি গোষ্ঠির অন্ঞতম নেতৃস্থানীয় উ-হান-এর বিরুদ্ধে মাও শাস্তি 
মুলক ববস্থ গ্রহণের দাবী জানান । উ-হান ছিলেন একজন শক্তিশালী 
লেখক এবং পিকিং-এর ডেপুটি মেয়র । কেন্দ্রীয় কমিটির সংখা! গরিষ্ঠ 
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ভোটে মাও”এর এই দাবী প্রত্যাখ্যাত হয় । 

“১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরের মধ্যে চেয়ারম্যান মাও 
পরামর্শ দেন যে, উ-হান পাটি এবং সমাজতশ্ত্র বিরোধী এবং তার 
সমালোচন! ও তাকে অস্বীকার কর! প্রয়োজ্রন ! কিন্তু উচ্চপদে আসীন 
মুভিমেয় বাক্তি - যার! কর্তৃত্ে রয়েছেন এবং পু ভিবাদী পথ গ্রহণ করেছেন 
তারা এই পরামর্শ কার্যকরী করতে অস্বীকার করেন এবং পাণ্ট! বিরোধিতার 
সমস্ত প্রকারের উপায় অবলগ্কন করেন 1” ৯১ 

এর পরের ঘটন! “হাই জুই কি করে বিকৃত হলেন” । আমর। সে 
আলোচনায় যাচ্ছি না। ১৯৬৬ সালের মে মাস পর্যন্ত লিউ শাও-চি 
গোষ্ঠি কেন্দ্রীয় কমিটিতে তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠত। বজায় রেখে মাও-এর 
“কতু'ত্বে আসীন, পুজিবাদী পথের পথ্িকদের” বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক বিনিব 
পরিচালনার পরিকল্পনাটি প্রতিহত করে সংস্কৃতিক বিপ্লবকে মতাদর্শের 

ংআ্রামের সীমানার মধোই আটকে রাখতে পেরেছিলেন । কিন্তু “হাই জুই 
কি করে বহিষ্কৃত হলেন”-এর প্রতিবাদ করে কোনো বঞ্ব। মাও-সে-তুড 
পিকিং ব! চীনের অন্যত্র প্রকাশ করতে না পেরে অবশেষে সাংমাই থেকে 
প্রকাশ করতে বাধ) হন । চীনের সমস্ত পত্র-পত্রিকা কার্যত মাও সে-তুঙ- 
কে বয়কট করে। পিকিং-এর পত্র-পত্রিকা এই বয়কট-এর পেছনে পিকিং- 
এর মেয়র পেং চেন এর হাত ছিল বলে মাও-সে তুঙ গোষ্ঠি মনে করে। তা 
ছাড়া, মাও'সে তুঙ এবং মাও-নে তুঙ গোষ্ঠির বক্তব্য বদি পত্র পত্রিকায়ই 
প্রকাশিত না হয়- তা হলে মতাদর্শগত সংগ্রাম তো চলতেই পারেনা । 
মাও-সে তুঙ এই সুযোগটি কাছে লাগান । ১৯৬৬ সালের মে মাসে 
কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক চলাকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্য উত্তেক্রন! একে” 
বারে তুঙ্গে, সদস্যদের স্বায়.র উপরে অত্যাধিক চাপ আনে । এই চাপ সহা 
করতে না পেরে লিউ শাও-চি গোষ্ঠির সমর্থক জনৈক কেন্দ্রীয় কমিটির সদহ্য 
আত্মহতা। করেন । এই সভায় মাও প্রস্তাব করেন যে লাংস্কংতিক বিপ্লব 
প্রচারের জগ্ পাঁচদনকে নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি যে গ্রন্পটি গঠন করেছিল _ 
দেই গ্র“পের নেতা পেং চেমকে সাংস্কৃতিক বিপ্লব প্রচার কমিটি থেকে 
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অপসারিত করতে হবে, অপসারিত করে নতুন করে সাংস্কৃতিক বিপ্লব প্রচার 
কমিটি গঠন করতে হবে । মা1ও-এর এই প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় 

ংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ) এই সভা থেকেই মাও যে সাকু্লারটি প্রচার 
করেন _সেই সাকুলারটিই ১৬ই মে-র ঘোষণা বলে সুবিখ্যাত হয়। 
এই ঘোষণাই চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে মতাদর্শগত ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে 
নিয়ে “কর্তৃত্ব আসীন পুণগ্রিবাদী পথের পথিকদেরপ বিরুদ্ধে রক্তাক্ত “শ্রেণী 
সংগ্রাম”-এর সুচনা । এই সাকুলার এ বলা হয়ঃ 

পবুর্কোয়াদের সেই সব প্রতিনিধি - যারা পাটি” সেনাবাহিনী এবং 
বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে অগ্রপ্রবেশ করে প্রলেতারিয়েতদের উপরে হুকুম- 
জারী করে প্রলেতারিয় সাংস্কতিক বিপ্লবের পথে তাদের হাত-প! বেধে রেখে 
প্রতিবস্ধকতার সু্টি করেছে” ৯২ তাদেরই বিরুদ্ধে এই মহান সাংস্কংতিক 
বিপ্লব । | 

সংখাগরিষ্ঠ ভোটে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে এই 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। সাংস্ক-তিক বিপ্লবের চরিত্রে এক গুণগত পরিবর্তন 
ঘটে। হাঙ্গ €য়েই পিঙ্গ বা রেডগার্ডরা সাংক্ষংতিক বিপ্লবের ময়দানে 
নেমে পড়ে -দাংস্কংতিক বিপ্লবের নামে নৈরাজ)বাদের রাজ? 
প্রতিষ্ঠিত হয়) 

কিন্তু তাতেও কি মাও কৃতকার্য হতে পেরেছিলেন ? তাতেও কি 
ভ্রন সমর্থন লাভ করতে পেরেছিলেন পারেননি । এখানেও সেই 
বার্থতা, ১৯৬৬ সালের ১৬ই মে থেকে ১৯৬৭ লালের ২০শে জানুয়ারী 
পর্য্ধ_এই নয় মাসে মাও সে-তুঙ নেতৃহাধীন রেডগার্ড বাহিনী 
লিও শাও-চি নেতৃধাধীন জনগণের শক্তিকে একমাত্র শানসী ব্যতিরেকে 
আর কোনে! শহরেই পরাজিত করতে পারেনি । বিপরীতে, অন্যান্য 
শহুরগুলিতে রেডগার্ড বাহিনীর উশৃদ্মস, নৈরাজ্াবাদী কার্যকলাপ ক্রমশ 
স্বনরোবের সম্মুখীন হয়ে বিপজ্ছনক ভাবে কোনঠাসা হয়ে যায় । কেবল 
মাত্র এই একট ঘটনা দিয়েই প্রমাণিত হয় যে “মহান প্রলেতারিয় 
সংস্কতিক বিপ্লব” এ সত্যিই কোনো জন সমর্থন ছিলনা ॥ মাও-সে-তুঙ ও 


১৮৮ 


বুঝতে পারেন যে, রেডগার্ড বাহিনীর নৈরাজ)বাদ দিয়ে বা কোনে! 
প্রকারের “গণ-আন্দোলন” দিয়ে ক্ষমত। দখল সম্ভব নয় । তিনি এ যাবং 
তার সাস্কেতিক বিপ্লবকে 'মুদ্ভিমেয় পুণজিবাদী পথের পথিকদের বিরুদ্ধে 
জ্বনগণের বিপ্লব” বলে এসেছেন এবং দেই বিশাস ও ধারণা থেকেই তিনি 
গণমুক্তি ফৌজকে প্রস্থত রেখেও সাংস্কৃতিক বিপ্লবে প্রত্যক্ষ ভাবে 
নামাননি । কিন্ত নিমম বাস্তব মা৪-এর ধারণা এবং নিশ্বালকে মিথেঃ 
প্রতিপন্থ করে । একটি চরম এবং চূড়ান্ত ব্যর্থতার অতল গহবরের 
কিন/র।য় জড়িয়ে মাৎ, অবশেঘ, প্রতিহিংসার উন্মত্ত আাক্রোশে প্রতি 
পক্ষকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেবার জন্য _পামরিক বাহিনীকে আহবান 
জানান । এই ঘটনাটি ঘটে ১৯৬৭ সান্দের ২১শে জানুয়ারী । মাও-এর 
আহ্বানে সাড়া দিয়ে ২১শে জানুয়ারী গণমুক্তি ফৌচের মুখপত্র 
নয লিবারেশন আসি ডেইলি' পক্জিকায় “দ্য লিবারেশন আমি কার্মনি 
ব্যাকদ্‌ ছু প্রলেতারিয়ান রেভল-শন।রীজ” ( “গণযুক্তি ফেচ স্ুদঢ় ভাবে 
প্রলেতারিয় বিপ্লবীদের সমর্থন করে” ) শীর্যক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
বল! হয় £ 

“গণমুক্তি ফৌজকে অবশ্যই স্বদূঢ়ভাবে প্রলেতারিয় বিপ্লবীদের পক্ষে 
দাড়াতে হবে। গণমুক্তি ফৌঞ্জকে অবশ্যই স্বদৃঢ় ভাবে তাদের সমর্থন এবং 
লাহাধ। করতে হবে । কারণ, এ হচ্ছে আমাদের মহান নেতা চেয়ারম্যান 
মাও-এর আহবান । আমাদের অধশ্যই চেয়ারস্যান মাও"এর শিক্ষা 
অনুসরণ করতে হবে । এবং সোৎসাহে, নিদ্ধিধায়, সবান্তকরণে প্রলেতারিয় 
বিপ্লবী বিদ্রোহীদের ক্ষমতা দখলে তাদের অভুযথানকে সমর্থন করতে হবে ॥ 
যদিও তারা আজ সাময়িকভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ তবুও বিন্দুমাত্র 
দ্বিধা ন! করে আমরা তাদের সাহায্য করবে।।” 

লক্ষ্য করবার বিবয় “প্রলেতারিয় বিপ্রবী-বিদ্রেহীরা” যে সংখ্যালঘিষ্ঠ 
_এ প্রশ্নটি অবশ্যই গণমুক্তি ফৌজের মধ) উঠোছিল এবং সংখ্যালঘিষ্ঠের 
সমর্থনে এবং সাহাযে৷ নীতিগতভাবে “প্রলেতারিয় বিপ্লবী-বিদ্রোহী”- 
দের সমর্থন কর! উচিত কিনা_-এ প্রশ্ন অবশ্যই উঠেছিল । তাই সম্পা- 


১৮৯ 


দকীয়ের আহ্বানে বলা হয়েছে--“যদিও তারা আজ সাময়িক ভাবে 


সংখ্যালঘি্ তবুও বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে আমরা তাদের সাহায। 
করবো 1” 


এভাবেই মহান প্রলেতারিয় “সাংহ্কততিক বিপ্লব” প্রথমত, মতাদর্শ 
সংগ্রামের ক্ষেত্র থেকে অনেক দুরে সরে গিয়ে হাঙ্গ-ওয়েই পিঙ্গদের নৈরাজা- 
বাদী, নেতিবাচক বিশ্ৃদ্ঘলার পায়ে অধঃপতিত হয় এবং দ্বিতীয়ত, জঙ্গী 
নৈরাজ্যবাদী সংগ্রাম থেকে সামরিক যুদ্ধে অধঃপতিত হয়। সাংস্কংতিক 
বিপ্লবের চরিত্রে এবং মর্নবস্তুতে আর একটি গুণগত পরিবর্তন ঘটে। 
পরিবর্তন ঘটে অন্যান্থ ক্ষেত্রেও । একদিকে লিউ শাও-টি নেতৃত্বাধীনে 
সামরিক, অতি মামুলি অস্ত্রে সজ্জিত সশস্ত্র জনগণ--আর অপরদিকে, 
মাও সে তুঙ নেতৃত্থাধীনে অত্যাধুনিক অন্ত্রশশ্ত্রে সজ্জিত এবং আধুনিক 


রণকৌশলে প্রশিক্ষিত, বন্ধ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধ সুশিক্ষিত সামরিক 
বাহিনীগণ, মুক্তি ফৌজ । 


মাও অবশ্যই “বিজয়ী” হয়েছিলেন এবং জনগণ “পরাজিত” হয়েছিলেন । 
কিন্তু, তা হয়েছিল দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষের পরাচ্জয়ের 
বিনিময়ে--মার্বস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের ভাবধারা ও মতাদর্শের 
সাময়িক পরাজয়ের বিনিময়ে । 

এই হচ্ছে অতি সংক্ষিপ্তাকারে মাও-সে-তুড নেতৃজে চীনের “নিছস্য 
লাইন” তথা চীনের সাংক্কংতিক্ বিপ্লংবর তথ! মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারা ও 
মাও কে পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ইতিহাস ॥ 





সুত্র ১১) কিম. ইল. সুঙ, নিঃ রঃ খণ্ড-১, পিয়ং ইয়ং পুঃ ৪১৬-১৮ 
২। মাও, নিঃ রঃ খণ্ড-৫, পিকিং ১৯৭৭, পুঃ-১১৫, ( প্রবন্ধটি লেখ। 
হয়েছে ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩ ), জ্বর আমাদের | 
৩। স্তালিন, “প্রাভদা' সংবাদদাতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, মস্কো 
১৯৫১, জোর আমাদের । 
৪) স্তালিন. রচনাবলী, খণ্ড-১১, পৃঃ-৫৮-৬৩০ ৷ 
৫। মাও, লিঃ রঃ খণ্ড ৫, পিকিং ১৯৭৭, পৃঃ-৫১৫ 


১৯৩ 


৬) 
৭) 
৮) 
৯) 
১০ 
১১) 
১২) 
১৩) 
১৪) 
১৫) 
১৬) 


১৭) 
১৮) 


লিয়াও কাই লুঙ, ফ্রম ইয়েনান টু পিকিং, পিকিং ১৯৫৪, পৃঃ ১৫৪ 
[ দেখুন এই বইয়ের পৃঃ ৯. ২ প্যারা ] 

স্তালিন, রচনাবলী খণ্ড ৭ মস্কো ১৯৫৪, পং-৬৯, জোর আমাদের 
[ দেখুন এই বউয়ের প৫-১*, ৪ প্যারা ] 

এ পু ৭০ জোর আমাদের । 

ওঁ, খণ্ড ১১, প.3-৫৮৬০১ জ্ঞোর আমাদের [দেখুন প.-১১, ১ পারা) 
মাও, 'অন পিপলস. ডেমোক্রেটিক ডিকটেটরণিপ" ৬ঞ সংস্করণ, 
পিকিং ১৯৫৩, প.ং-৮৯ জোর আমাদের 

লেনিন, মেটিরিয়ালিম এণ্ড এস্পিরিও ক্রিটিসিজম, 
ল্যাঙ্গ,য়েজেস পাবলিশিং হাউস, মস্কো ১৯৪৭, পং-৩৩৮ 
সমকালীন কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে সোভিয়েত পাটির নেতাদের সঙ্গে 
আমাদের মত পার্থকোর সুচনা ও বিকাশ” পিকিং ১৯৬৩, পং ৩৯ 
মার্কস এঙ্গেলস সিলেকটেড করসপণ্ডেন্ন, মক্ষো৷ ১৯৬৫, পঃ ২৯৪, 
(৩য় বন্ধনীর মধে) মন্তব্য আমাদের) 

এ, প-২৯৮, জোর এবং তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে মস্তবা আমাদের 

এ, প.ঃ-২৯৬-২৯০, জোর আমাদের 

লেনিন, হোয়াট ইজ্জ টু বি ডান, জোর আমাদের 

স্তালিন, রচনাবলী খণ্ড ৯, প,১-৪ 

নয়াদিলীস্থ সোভিয়েত দুতাবালের ইনফরমেশন ডিপাট“মেপ্টের 
প্রতিনিধি প্রি, এফিমভ কর্তৃক ১৯৫৭ ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত. 
প-ঃ-২১, কোর আমাদের [ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজ্রন যে স্তালিন 
কুৎসাপ্রচারে চীন ও সোভিয়েতের যৌথ উদ্যোগের এটি একটি 
অকাট্য প্রমাণ। প্রবন্ধটি একযোগে পিকিংয়ের 'পিপ-লস্‌ ডেইলী" 
এবং মস্কোর ‘নিউ টাইমস" পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ॥ মস্কোর 


‘নিউ টাইমস’ থেকে দিলীস্থ সোভিয়েত দূতাবাস এটি পুনঃমুদ্রিত 
করে। ] 


ফরেন 


১৯) ২০ পিকিং ১৯৬৩ 


€ ১৯১) 


৯১) ইন রেফুটেশন এগেনই রিভিসনিঞম, পিকিং ১৯৫৮, পৃ:-১৪, জোর 
আমাদের 

২২) স্তালিন প্রশ্ন প্রসঙ্গে, পিকিং ১৯৬৩, পংঃ-১০, জের আমাদের 
(এই বিষয়ে আর উৎস সুত্র এবং পণ্ঠার উল্লেখ কর! হবে নাঃ 
উল্লেখ ন! থাকলে ধরে নিতে হবে জোর আমাদের । স্তালিন প্রশ্ন 
প্রসঙ্গে ছাড়! অন্যান্ত বিষয়ে উৎস সুত্র দেওয়া হবে) 

২৩), ২৪) চৌ এন-লাই, পলিটিক্যাল রিপে।ট? পিকিং-১৯৫৬, প-১১, 
জোর আমাদের 

২৫) পিপলস কমিউন ইন চায়না, পিকিং-১৯৫৮ 

২৬) নিউ চায়না নিউজ এজেক্সীর রিপোর্ট থেকে সংক্ষেপিত, সেপ্টেম্বর 
১৯৫৮ য়ে প্রকাশিত 

২৭) মার্কস, ক্যাপিটাল খণ্₹-১ 

২৮), ২৯), ৩০) পিপলস কমিউন ইন চায়না পিকিং ১৯৫৮ (এই অধ্যায়ের 
অধিকাংশ উদ্ধতিই পিকিং প্রকাশিত ‘পিপলস কমিউন ইন চায়ন। 
বই থেকে নেওয়া হয়েছে । পাদটিকায় সুত্র উল্লেখ না থাকলে ধরে 
নিতে হবে উদ্ধংতিগুলি সেখান থেকে নেওয়া) | 

৩১) ট্রানঞ্জিশন টু কমিউনিজ্ডম, পিকিং রিভিউ খণ্ড"১, নং-১২, 
১৯৫৮ পংঃ-৫ 

৩২) লিসিয়েন নিন £ হোয়াট আই স ইন সু পিপলস কমিউন, পিঞ্চিং 
রিভিউ <৭, ১৯৫৮, প-১৩ ৰা 

৩৩) চি লিয়াউ চাউ, ডেসিসিনেট ছ) ইডিয়োলজ্ি অব কম্যুনিজম, পিকিং 
রিভিউ ১৯, ১০-১৯-১৯৫৮ ॥ 

৩৪) রেছল্যুশন অন দাম কোয়েশ্চেন কনসারনিং পিপলস কমিউন. 
CP C-র ক্লেন্দ্রিয় কমিটি ৬ষঠ প্লেনাম, পিকিং ব্রিভিয়, ৪৩, ১৯৫৮ 
পং১১২-১৩ ( প্রস্তাবটি ‘পিপলস কমিউন ইন চায়না" পুত্তকেও 
পাওয়া যাবে ) 


€ ১৯৯২) 


৩৫) 


৩৬) 


৩৭) 
৩৮) 


৩৯) 
8°) 


CPC-র লুসাঁন বৈঠকের প্রস্তাবাদি, পিকিং আগষ্ট ১৯৫৯, জ্ঞোর 
আমাদের । 

সেটেল একাউন্টস উইথ পেং তে হুয়েই ফর হিন্ত হাইনেস ক্রাইম, 
পিকিং রিভিয়- ৩৬, ১৯৬৭, প.2-১৪, জোর আমাদের 

পিপলস ডেইলি, সম্প!দকীয়ু, ১৬ই আগষ্ট ১৯৬৭ 

এডগার স্লো, রেড চায়না টুডে দ্যা আদার সাইড অব ছ/ রিভার, 
পেঙ্গ-ইন বুকস ১৯৭০, প-৬০৪-য়ের প।দটিকা, জোর আমাদের। 
মাও, নিঃ রঃ খণ্ড-২ লরেন্স এ্যাণ্ড উইগাট”, লণ্ডন ১৯৫৪, পং২ ০* 
এ, পহা১৬, 


৪১ ৪২) স্টুয়াট” স্ক্যাম (504810 50117) মাও-সে-তুণড আনরিহাসণ্ড. 


পেছুইন বুকস, পং" ৯৯ 


৪৩), 88)এডগার স্সে।. চায়নাস লং রেভল্মাশন, গ্ঠ আগার সাইড অব রি'ভ!র, 


৪৫) 
৪৬) 
৪৭) 
৪৮) 


৪৯) 


পেঙ্গ-ইন বুকস ১৯৭২, পৃঃ২৭০, কোর আমাদের - 

[এ প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে. এই বইয়ে মাও সম্পর্কিত 
প্রতিটি কথ। প্রকাশের আগে লেখক স্বয়ং মাওকে দেখিয়ে এবং ভার 
সম্মতি নিয়েই প্রকাশ করেছেন বলে ভূমিকায় কবুল করেছেন । 


স্থৃতরাং সত্যাসত্য নির্ণয়ে আমরা কুট প্রশ্ন না তুলে লেখকের দাবী 
মেনে নিয়েছি ॥] 


পিপলস ডেইলি, পিকিং ১৬-১১-১৯৬৭, জ্বোর আমাদের । 
পিকিং রিভিয় ৩৮৮ ১৯' ৬, পু:-৩ . 
এ, নং ৪৬, ১৯৬৭, পং২** ভ্রোর আমাদের । 


ইয়াঙ্গ চেঙ্গ ওয়েই, পিকিং রিভিয়. ৪৬, ১৯৬৭, প$-২১, জোর 
আমাদের । 


লিবারেশন আগ্নি ডেইলি, ১৯-১২-১৯৬৬ । একই সঙ্গে ৬৬ সালের 
২১ ডিসেম্বর সিনহুয়। নিউজ বুলেটিনে পুনঃ মুদ্রিত । 


৫০১১ ৫১) ইয়াঙ্গ, চেঙ্গ, ওয়েই, মহান সরাধিনায়ক চেয়ারমান মাও-য়ের 


সর্বময় কর্তৃৎ নিরক্ষ-শ তাবে প্রতিষ্ঠিত করো, পিকিং রিভিয়_] 
৪৬, ১৯৬৭, পঃ ১৭-২০, জোর আমাদের । 


(3৯0) 


৫২) 
৫৩) 


৫৫) 
৫৬) 


পিকিং রিভিয় ২১, ১৯৬৭, পংঃ২৩ 

এ, নং ৩১, ১৯৬৭, পঁ-৫, 

এী, নং ৩৫, ১৯৬৭, প২-৯০, 

এ, নং ৪৬ ১৯৬৭ প্"২২, 

৫৭) সমগ্র চীন মাও য়ের উন্ধংতি সমূহ পড়ছে, পিকিং রিভিয়-২ 
১৯৬৭, পং-২৯ 

সিনহুয়া নিউজ্জ বুলেটিন, ১১ই জুলাই *৬৪। ছু) স্টেটসমান, 
ট।ইমস অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি পত্রিকায়ও এই সাক্ষাৎকারের বিশ্ুংত 
বিবরণী প্রকাশিত হয় । জোর আমাদের ৷ 

এডগার স্লো, রেড স্টার ওভার চায়না, পৃ:-১০২+ জ্রোর আমাদের ৷ 
এ, পণ ১৩৩৪ 

স্টঞ্জার্ট জ্যাম, পলিটিক্যাল লিভারস অব  টুয়েন্টিয়েখ সেঞ্চ-রি, 
মাও সে-তুঙ' লগ্ডুন, ১৯৬৬, পং- ১৬ 

মাও, নিঃ রঃ খণ্ড ৫, পিকিং ১৯৭৭, পং-৩০3 

মাও, নিঃ রঃ খণ্ড"২, লরেন্স এণ্ড উইগাট” লিং লণ্ডন, প.-২০০ 

জী, পা ১ ॥ 

লেনিন সঃ রঃ থণ্ড"৩১ পংঃ-১৫* । 

পি, পি ভ্‌লাদিমিরভ, ভ.লাদিমিরভস, ডায়েরী, প.ঃ-৮৩। (ইনি 
কম্ানিষ্ট আস্তর্জাতিকের লি'য়ান্জে। অফিসার হিসাবে ইয়েনান-য়ে 
১৯৪২, মে মাস থেকে ১৯৪৫ নভেম্বর পর্যন্ত ছিলেন । ১৯৫৩ সালে 
তিনি প্রয়াত হন । মৃত্যুর পর তার ‘ডায়েরী প্রকাশিত হয়। ) 
চীন কম্ানিস্ট পার্টির প্রস্তাবাদি, মস্কো ১৯৩০, পৎঃ-১৩ 

মাও, ‘অন পিপলস ডেমোক্রেটিক ডিকটেটরশিপ’ ফরেন ল্যাঙ্গ-য়েজ 
প্রেস, পিকিং ১৯৫১ প.3-১-১৪ 

মাও, নিঃ রঃ খণ্ড'৪, পং:-৬৫ 

এ, পঞ্-৭১ 

এ, পর ৮৯ 


(১৯৪) 


৭৯>) 


৭৩) 
৭9) 
৭৫) 
৭৬) 
৭৭) 
৭৮) 


৭৯) 
৮১) 


চীন কমিউনিষ্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্ট", 
একমাত্র শেষের অংশটি ছাড়া সব ডোর ই মূল রিপোর্টের : 
CPC-র দশম কংগ্রেসের সংবিধান, ছ্রোর আমাদের ॥ 

লেনিন, সঃ রঃ খণ্ড ২০, পং ২৬, জ্যের লেনিনের ॥ 

ফ্রন্টিয়ার, কলিকাতা, ৩১ জানুয়ারী ১৯৭৬, থেকে উদ্ধত । 

লেনিন, সঃ রঃ খণ্ড 2৯, পুঃ ৩৬৪ 

এ, খণ্ড"২, পুঃ-২১ 

লিউ শাও.চি, রিপোর্ট অন গু ওয়ার্ক অব দ্য সেণ্টাল কমিটি, 
মে ১৯৫৮. (ইন সেকেণ্ড সেশন অব দ্য এইট ন্যাশনাল কংগ্রেস 
অব ছু সি, পি, সি ) পিকিং প্র-২১ 

পিকিং রিভিয়-্য, নং-৪৬ ১৯৬৭, পুঃ ১৭ - ২৪ 

পিকিং রিভিয়, নং-৫৬, ১৯৬৭ পূঃ-২১ 


৮২)+(৮৬ রান্রনৈতিক কার্ধকলাপ সম্বন্ধে PLA-র কনফারেন্স, পিকিং 


৮৪) 
৮৫) 


৮৬) 
৮৭) 
৮৮) 
৮৯) 
৯০) 


৯১) 
৯২) 


রিভিয়. ৪, ১৯৬৬ পৃঃ"-৫ 

পিপলস ডেইলি, ১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪ 

উইলিয়ম হিন্টন, চৌ'এন লাই সাক্ষাৎকার দেখুন, ফ্রন্টিয়ার, 
কলিকাতা ৩১-১-৭৬ 

পিপলস ডেইলি, ৯ই আগষ্ট, ১৯৬৬ 

পিকিং র্রিভিঞ্ ১৪. ১৯৬৭, পুঃ ২০ 

(পেং তে হুয়েই-য়ের পরাজয় থেকে চীনের ক্রু-স্চভের দেউলিয়াপনা 
পর্যন্ত ॥ পিকিং রিভিয়,, ১৪, ১৯৬৭, পৃ: ২০ 

চৌ এন লাই ; রিপোর্ট” অন ছ্/ ওয়ার্ক অফ গভর্ণমেন্ট, পিকিং 
১৯৬৫, পুঃ ২৯ 

আ বিয়োরটিকাল ওয়েপন ফর মেকিং রেভলু।শন আগার ছু 
ডিকটেটারশিপ অব দ্য প্রলেতারিয়েত, পিকিং রিভিয়--২৬, 
১৯৩৭. পঃ ৩০ 

পিকিং রিভিয়.] ২৩. ১৯৬৭, পংঃ ২২. 

পিকিং রিভিয়.-২১, ১৯৬৬ পণ ৯ 


(১৯৫) 


উপসংহার 


+১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মা৪-সে-তুঙ ভ্রন্মশত বাধিকী পালনের 
জন্তু পশ্চিমবঙ্গে একটি “মাও-সে-তুভ ক্ষম্মশতবাস্বিকী কমিটি” গঠিত হয়। 
কমিটির ঘে।বণায় বল! হয়েছিল বর্ষব্যাপী মাও-সে-তুঙ চিন্তাধার! নিয়ে 
আলোচন? সেমিনার ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে । সেই কমিটির কাছে পেশ 
করার ইচ্ছে নিয়েই বর্তমান বইখানার পাগুধ্‌লপি তৈরী কর! হয়েছিল এবং 
যথা সময়েই লেখাটি সম্পূর্ণ কর! হয়েছিল । কিন্তু কিছু কমরেড এর স্মৃতীত্র 
আপত্তিতে এবং নিশ্রেদের মধ্যে আলোচনার যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে 
শেষ পর্যন্ত পাণুখলিপি খান। উক্ত কমিটির কাছে পাঠানে। হয়নি । 
বিগত ছুই বছর পাশু.লিপি খানা কমিউনিষ্ট মহলের বিভিন্ন গোষ্ঠি 
পড়েছেন । কেউ বা সুতীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তি দিয়েছেন, কিন্তু 
পাঞ্জলিপি খানায় সে সব তথা এবং তন্ব উপস্থিত করা হয়েছে - তা খণ্ডন 
করতে এগিয়ে আসেননি । আবার কেউবা পাগুখ্লপি খানাকে বই.. 
হিসেবে প্রকাশ করার পরামর্শ” দিয়েছেন । লেখক কিছু, কিছু “প্রগতি- 
শীল” প্রকাশকের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কিন্ত সেই প্রকাশকগণের কেউ-ই 
এই “বিতক্কিত এবং বিদ্ষোরক” বইধানা প্রকাশের ঝ-কি নিতে সাহস 
করেননি । অব-শেষে, বহরমপুরের “রৌরব” এবং হাওড়ার “দৃষ্টি” 
পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় ভাগাভাগি করে পাণগু.লিপি খান।কে প্রকাশ করার 
উদ্যোগ নেন । “মাও-লে তু জম্মশত বাধিকী কমিটির কাছে পেশ করার 
উদ্দেশ্যে তথ্য ও তত্বে ঠাস পাণ্ড_লিপি খানা কোনে! সম্পাদন! বাতিরেকেই 
প্রকাশিত হচ্ছে । এই প্রসঙ্গেই বল! প্রয়োজন যে “উপসংহার” অধ্যায়টি 
১৭৯৬ সালের আগস্ট মালে লেখা এবং এটি একটি সংযেজ্ঞন মাত্র । 
" ইতিমধো, মাও'সে-তুঙ-এর জন্মের শতবর্ষ, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের 
মতোই, আমাদের দেশেও, মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারার ক্ষেত্রে, ছুটি উল্লেখযোগ। 
ঘটনা ঘটে গেছে । সি, পি, আই ( এম-এল ) থেকে বেরিয়ে আসা 
“ভারতের কমিউনিষ্ট লীগ” ( সি, এল, আই )-এর একটি গোষ্ঠির উদ্যোগে 


(I) 


১৯৯৪ সালে মাও-সে-তুগ জ্রদ্মশত বাধিকী উপলক্ষ্য করে উত্তরপ্রদেশের 
গোরখপুরে একটি সর্বভারতীয় সেমিনার করে । সেই সেমিনারে সি, এল, 
আই নেতা কমরেড শশী প্রকাশ মাও-লে-তুগ চিন্তাধারা ও কার্যকলাপের 
অনেকগুলি দিকের সমালোচন। করেন । ভারতে এটিই প্রথম, মাও বাদী 
হয়েও মাও-সে তু চিন্তাধারার প্রকাশ্য লমালে'চন! । কমরেড শশী 
প্রকাশ কিন্তু সামণ্রিক ভাবে মাও-সে-তুঙভ চিস্তাধারা এবং বিশেষ করে, 
মা৪এর সাংস্কৃতিক বিল্লব তথ! প্রলেতারিয় একনায়কতের অধীনে 
অবিরাম বিপ্লবের তত্ব এবং কার্ধকঙ্গাপকে মার্কসবাদ-লেনিনঝাদের এক নতুন 
দিগন্তের আবিষ্কার বলে দাবী করেন । কমরেড শশী প্রকাশ নিয় লিখিত 
বিবর গুলিতে মাও সে তুঙ চিন্তাধারা ও কার্যকলাপের সমালোচন! করেনঃ 


১) মাও-সে তুঙ্ এবং চীন কমিউনিষ্ট পার্টি ক্র.শ্চভ এবং ক্র.শ্চভীয় 
সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে মতাদর্ণগ ত এবং রাজনৈতিক অভিযান পরিচালনায় 
সুদীর্ঘ সাত বছর অপেক্ষা করেন - যার ফলে চীন কমিউনিষ্ট পাটি” সহ 
বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনে সংশোধনবাদ শক্তিশালী হয়েছে এবং আন্ত- 
জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে । 

২। মাও-সে-তুঙ ভার “ভ্রনগণের মধোকার ছন্দের সঠিক পরিচালনা 
সম্পর্কে” ভাষণে মৌলিক শ্রেণী দ্বন্থকে নিতুল পরিচালনা দারা শান্তিপূর্ণ 
সমাধানের যে তত্ব উপস্থিত করেছেন-_-তা আত্মগত চিন্তার 
ফসল মাত্র; 

৩। লিন পি-আওকে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন প্রশ্নে ; 

৪ । বিরোধী নেতৃবর্গের অরাজনৈতিক এবং চরিত্রহননকারী সমালো- 
চনার ধরণ এবং পদ্ধতির বিরুদ্ধে । 

৫॥ চীন কমিউনিষ্ট পার্টিকে একটি নির্ভল পার্টি বলে দাবী দবন্বতত্বের 
বিরোদী ॥ 

৬। সোভিয়েত সামাজিক সাশ্রাজ্ঞাবাদের উপরে বল.গাহীন একপেশে 
জোর । 

৭! সাংস্কৃতিক বিপ্লবে জনগণকে সামিল করার পক্ধতি এবং প্রকরণে 


(IL) 


ভুল, ইত্যাদি, ইত্যাদি । 

এবার দ্বিতীয় ঘটনাটিতে আসা যাক্‌ । ১৯৯৫ সালের ৯ই থেকে ১২ই 
মার্চ পর্যন্ত সি, পি, আই (এম-এল)- এর “জনশক্তি” গোষ্ঠি হায়দ্রাবাদে 
একটি সেমিনার কবে। এই লেমিনার-এ বেলজিয়াম লেবার পাটির 
(যে প।টির উদ্োগে এবং নেতৃত্খে একটি নত, কমিউনিষ্ট আন্তজাতিক 
গঠনের প্রচেষ্টা গত কয়েক বছর ধরে চলছে ) লুদে মার্তেন এবং রোসা 
বোসো আমন্ত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করেন । সেমিনার -এ এই তুই নেতা এক 
ঘৌথ লিখিত ভাষন উপস্থিত করেন । বিষয়বন্ত ছিল £ “সমস্ত কমিউনিষ্ট 
দের ‘কোর জন্য : প্রলেতারিয় আস্তর্ত।তিকতাবাদের সপক্ষে” । এই 
নেতৃদ্বয় ভাদের যুগ ভাষণে বলেন 2 

শমার্কসবাদ লপেনিনবাদ এবং প্রলেতারিয় আঙ্খর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে 
আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে একাবন্ঞ করার জন্য মাও-সে তুড 
চিন্তাধারার পার্টিগুলিকে কমরেড মাও-সে-তুঙএর কার্ধকলাপের 
প্রতি সমালোচনামুলক এবং বৈজ্ঞানিক মনোভাব গ্রহণ 
করতে হবে)” (জ্ঞের আমাদের )। 

এই বলে এই যুগ্ম ভাবপটিতে মাও-সে-তু চিন্তাধারার এবং ভার কার্ধ- 
কলাপের “সমালোচনামূলক এবং বৈজ্ঞানিক” সমালোচনায় নিম্লপিখি ত 
শিদ্ধান্। টানেল £ 

১) পোক্তিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসে ক্র.শ্চভের 
স্তালিন-বিরোধী ভাষণের পরে মাও-সে-তুঙ এবং চীন কমিউনিষ্ট পাটির 
অবস্থান ছিল “দ্বিধাগ্রন্থ” ॥ 

২। মা€*সে-তুঙ এবং চীন কমিউনিষ্ট পাটির অবস্থান ছিল বুজে”ায়! 
জাতীয়তাবাদী ; মাও-সে-তুও বুখারিনের মতাদর্শগত অবস্থান 
গ্রহণ করেন। 

৩। সোভিয়েত ইউনিয়নে “সমাজতন্ত্র শ্রেণী সংগ্রাম’ সম্বন্ধে স্ত।লিনেনর 


১৯৩৬ সালের বক্তব্যকে বিকুত-ভাবে উপস্থিত কর! হয়। 
(জোর আমাদের )) 


UD 


৪) সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকাকে বিক্তত ভাবে উপস্থিত করা হয় 
[ স্তালিন এবং ক্র.শ্চভ _ ছুটি আমল প্রসঙ্গেই এ সতা ]1 

৫7 মাও-ছে ত.ঙ এবং চীন কমিউনিষ্ট পার্টির অবস্থানের ফলে 
স্তালিন ( মার্কসবাদ লেনিনবাদ ) বিরোধীদের আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট 
আন্দোলনে মাও-সে-ত,ড চিন্তাধারার নাম নিয়ে অহ্থপ্রবেশের স্রযোগ করে 
দেওয়া হয়েছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি ৷ 

কিন্তু তা সত্বেও এঁ যুগ্য ভাষণে বলা হয় 2 

*বেলজিজাম'এর লেবার পার্টি মার্কপবাদ-লেনিনবাদ মাও সে ত.ঙ$ 
চিন্তাধারাকে মতাদর্শগত পথ-নির্দেশ বলে গ্রহণ করে । আমাদের পার্টি“ 
মনে করে যে, মাও সে ত.ঙ মার্কসবাদী -লেনিনবাদী বিজ্ঞানে ছ'টি প্রধান 
অবদান রেখেছেন । 

“ইতিহালে এই প্রথম তিনি এক বিশাল নিপীড়িত তৃতীয় বিশ্বের দেশে 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রদ্ততি হিসেবে জাত'য় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রণনী তি 
এবং রপকৌশলের তব বিকশিত করেছেন এবং অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্য 
দিয়েও চীন বিপ্লবকে প্রলেতানিয় একনায়কহ প্রতিষ্ঠায় পরিচালিত 
করেছেন । 

“সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্র-শ্চভ কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পরে মাও-সে ত.ঙ 
আধুনিক দংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন এবং 
সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিকাশের প্রক্রিয়ায় তিনি প্রলেতারিয় একনায়কত্ের 
অধীনে শ্রেণী সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার তত্বকে সম্বন্ধ করেছেন ।” 

অর্থাৎ, মাও-সে-তন্ড নেতৃত্বে চীনের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিলি এবং 
চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব-_এ ছুটি মাও-এর মার্কপবাদ-লেনিনবাদে মহান 
অবদান, যা মাও এর অন্যান্ত ভুলগুলিকে ( মহাউল্লম্ফনে এগিয়ে যাও, 
গণ-কমিউন, ক্র-ষ্চভীয় সংশোধনবাদের যোগসাজসে মার্কসবাদ লেনিন- 
বাদের বিরোধিতা এবং বিশ্ব রাজনীতিতে প্রলেতারিয় আস্তর্ৰীতিকতাবাদের 
বিরোধিতা! করে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী অবস্থান ইত্যাদি ) শুধু মান করেই 
দেয়না, ইতিহাস থেকে নিশ্চিহ্কে মুছেও ফেলে । 


Av) 


এই মাৎবাদীগণ যে সব বিষয় বস্তুর উপরে মাও-সে ত-্ড চিন্তাধারা এবং 
কাধকলাপগুলির সমালোচনা করেছেন. বর্তমান প্রবন্ধ লেখক সেই সব 
বিষয় বস্তগুলিরই সমালোচনা করেছেন । তা সত্বেও তাদের সমালোচনার 
সঙ্গে বর্তমান লেখকের সমালোচনার মূল স্বরে এবং সিদ্ধান্তে একটা মৌলিক 
পাৰ্থক] রয়েছে । 

নিঃসন্দেহে, চীনের জ্ঞারতীয় গণতাস্ত্রিক বিপ্লবে মাও. লে-তুভ নেতৃতের 
অবদান অনস্বীকার্য । কিন্তু চীনের জ্ঞাতীয় গণতান্ত্িক বিপ্লবে সান- ইয়াত 
সেন-এর অবদ্দানও অনস্বীকার্য । মাও-সে-তৃঙ সান ইয়াত সেন-এর 
সজনগণের তিন নীতি” অনুসরণ করেছেন এবং এই তিন নীতিকে সম্বংদ্ধ- 
শালী করেছেন । সান ইয়াত সেনকে ছনিয়!র সমস্ত মানব বুক্তোয়া 
জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী বলে শ্রদ্ধা করে । কিন্তু মাওকে শ্রদ্ধা করে_একজ্রন 
আল্তর্জীতিকতাবাদী কমিউনিষ্ট বলে । অবদানের স্বীকৃতি বা অশস্বীকৃতির 
ধরণ এবং পদ্ধতি বিশ্লেষণের পাথক) এখানেই ॥ 

আস্থন, এই প্রশ্রটিই বিশদ করা যাক্‌ । 

রুশ বিল্লবের পরে উপনিবেশিক ধরণের দেশগুলিতে জাতীয় বুদ্ছেপয়াদের 
সাআ্রাজাবাদ বিরোধিতার চরিত্রে ছুটি সুস্পষ্ট সীমারেখা চিহ্নিত হয়_ একটি 
বিপ্লবী, প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদ এবং অপরটি, চুড়ান্ত বিচারে প্রতিক্রিয়া 
শীল জাতীয়তাবাদ আপাত বিচারে, লাভ্রাজাবাদের সঙ্গে আপোবকারী 
সাআজ্যবাদ-বিরোধিতা । এই একই সময়ে দেশে দেশে কমিউনিষ্ট পার্টিও 
গড়ে উঠতে থাকে । ওউপনিবেশিক ধরণের দেশগুলিতে. তখন থেকেই 
কমিউনিষ্টদের কে প্রগতিশীল বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আর কেইব। প্রকৃত 
আতস্তর্্জ।তিকতাবাদী কমিউনিষ্ট - তার স্স্পষ্ট ভেদ রেখা নির্ণয় কর 
স্ম কঠিন হয়ে ওঠে । এই ভেদ রেখাটির সুস্পষ্টীকরণ একয়াত্র তখনই 
সম্ভব যখন পনিবেশিক ধরণের দেশে আতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব জাতীয় 
পুর্ণগঠনের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে । অর্থাৎ, জাতীয় 
গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে জাতীয়তাবাদের চৌহদ্দির মধ্য আটকে রাখা হবে__ 
না, এই বিপ্লবকে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া! হবে _ এই প্রশ্নটির 
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উপরে মনোভাব এবং কার্যকলাপ দিয়েই উপনিবেশিক ধরণের দেশগুলির 
কমিউনিষ্টদের সাস্রাজ্গাবাদ বিরোধিতার স্বরূপ চেনা সম্ভব । তখনই কে 
বিপ্লবী, গতিশীল জ্ঞাতীয়তাবাদী আর কেইব। ও কৃত আক্তুজ্0তিক ত1বাদী 
কমিউনিষ্ট -তা চেনা সম্ভব । 

এই নিরিখে, আস্থন, আমরা মা সে তুঙাকে বিচার করি। আমরা 
আন্তৰ্জাতিক এবং চীনের জ্বাতীয়- এই উভয় ক্ষেত্রের পরিস্থিতি দিয়েই 
মাও-পে-তুঙ-এর ভূমিকার বিচার করবে । 

ভ্তালিনের মৃত্যুর পরে দেশে, দেশে বনু খাত এবং অখ]াত কমিউনিটু-ই 
এই ধারণ! এবং বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, এবার মাও-সে-তু$ স্তালিনের 
শৃপান্থান পূরণ করবেন । বস্তু, আস্তঞ্জ।তিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের 
প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে স্তালিনের পরে, একমাত্র মাও-সে-তুঙই, 
আন্তর্জাতিক পরিসরে. হুনিয়ার কমিউনিষ্টদের কাছ থেকে সেই আম্থাই 
অন্ন করেছি:লন । 

স্তালিনের যাটতম জন্ম বাধিকী অনুষ্ঠানে ইয়েনান এ মাও-সে তুঙ 
বলেছিলেন £ 

“স্তালিন বিশ্ব বিপ্লবের নেতা, মানব জ্রাভির আশীবাদ স্বরূপ, তিনি 
আমাদের মধ্যে রয়েছেন তাই সব কিছু ঠিক ভাবে চলছে। আজ্ঞ মার্কস 
বেঁচে নেই, এঙ্গেলস এবং লেনিনও প্রয়াত । স্তাপিন না থাকলে কে 
আমাদের পথ-নিদেশ দিতেন 27৮” 

স্তালিনের মৃত্যুর পরে 'মাও-সে-তুঙ রয়েছেন, তাই সব ঠিক ভাবে চলছে" 
এরূপ কথা কি আল্তজ্ঞতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন প্রত্যয় দৃঢ কণ্ঠে সে 
দিন বলতে পেরেছে ? বরঞ্চ, হাঙ্গেরি এবং পোলাগ্ডের ঘটনার পরে 
আস্ত জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে প্রশ্ন উঠেছিল £ “মাও-সে-তৃঙ থাকতেও 
এ সব কি হচ্ছে? | 

স্থতরাং, প্রশ্ন হচ্ছে, মাও-দে-তুঙ কি তৎকালীন আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট 
আন্দোলনের সংশয়, বিভ্রান্তি এবং সংকট মোকাবেলায় সমাধানের [বিকল্প 
সুত্র নিয়ে মার্কসঝ!দ-লেনিনবাদের পতাকা উর্দ্ধে তুলে ধরে বিশ্ব কমিউনিষ্ট 
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আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনা করবার জগ্ত এগিয়ে এসেছিলেন? 
তিনি কি স্তালিনের শৃন্তস্থান পুরণ করতে পেরেছিলেন ? 

মাও-সে'তুঙ চিন্তাধারার সমর্থকদের বক্তব্য তুটিই এই প্রশ্থরে মাও-সে-তু৪- 
এর সুদীর্ঘ সাত বছরের অপেক্ষার এবং দ্বিধাগ্রস্থতার কথা বলেছেন । 
অথচ, মাও সে-তুঙ মূল্যায়নে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গিয়ে থামা- 
চাপা দিয়ে মাও-সে-তুঙ মূল্যায়ন ইতিহাস সম্মতও হতে পারে না, সঠিক ৭ 
হতে পারে না। 

স্তালিনের মৃত্যুর তিন বছর পরে ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 
সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পাটির বিংশৎ কংগ্রেস অস্তষ্ঠিত হয় । এই কংগ্রেসের 
বক্তব] ও সিদ্ধান্ত সমূহের প্রতি মনোভাব এবং কার্ধকলাপই আস্তর্জততিক 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আর আধুনিক সংশোধনবাদ 
বিচারের কণ্ঠিপাথর হিসেবে স্বীকৃত হয় ॥ তাই, বিংশৎ কংগ্রেসের বক্তব] 
ও সিদ্ধান্ত সমূহের প্রতি মাও”লে-তুঙ এর মনোভাব এবং কার্যকলাপকে 
এড়িয়ে গিয়ে বা খামা চাপা দিয়ে মাও-সে তুঙ ফুল্যায়ন অবাস্তব, অনৈতি- 
হাসিক, রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত ভাবে সুবিধাবাদী এবং আত্মগত 
হতে বাধ্য । 

সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির বিংশৎ কংগ্রেস ছিল এমন একটি কংগ্রেস 
_বার বক্তব্য এবং সিদ্ধাস্তসমূহ আস্তর্ঞাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের 
নীতি, মতাদর্শ কার্যকলাপ এবং নেতৃত্বে এক সুতীত্র এবং ব্যাপক লংকট 
নিয়ে আসে । আর. তারই ফলক্রুতি হিসেবে আস্তরক্জাতিক কমিউনিষ্ট 
আন্দোলনে এক ব্যাপক এবং গভীর বিভ্রান্তি, বলিষ্ঠ প্রত্যয় দৃটতার অভাব, 
দ্বিধাগ্রন্থতা, মতাদর্শ এবং কর্মের মধে) অনৈক্য এক কথায় এক সান্বিক 
দিশেহারা অবস্থ! । মাও সে-তৃঙ-সহ আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের 
সমস্ত স্বীকৃত চনত।-_বেমন ফ্রান্সের মরিস তোরেজ এবং হক্লো. ইতালীর 
তোপন্দিয়াত্তি -ঞ্রেট ব্রিটেনের হ্যারি পলিট এবং রজনী পাম দণ্ড এবং 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের জেড ফস্টার-- সকলেই বিতকিত হয়ে ওঠেন । কোনো 
দেশের কোনো কমিউনিষ্ট নেতাই প্রশ্রাতীত থাকেন না । এ থেকেই 
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আত্াজ্গাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সংকটের গভীরতা এবং ব্যাপকতা 
অনুমান করা যায় । 

ঠিক সেই মুহুর্তে মস্তক্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের এই সংকট এবং 
সংশয় দূর করবার ছন্ড জরুরী হয়ে উঠেছিল আন্তজাতিক কমিউনিষ্ট 
আন্দোলনের আস্থাভাত্তন এমন একজন নেতার নেতৃত্ব যিনি মতাদর্শেব 
এই সংশয় ও সংকটের সমাধানের সুত্র নিয়ে এগিয়ে এসে আন্তর্জাতিক 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-পথে পরিচালিত 
করতে পারেন । সার্থক মহান চীন বিপ্লবের সার্থক মহান নেত! মাও-দে- 
তৃ$-ই ছিলেন সেই একমাত্র আস্থাভাঞ্ছন নেত1। 

কিন্তু, মাও সে-তুঙ কি এই সংকট ও সংশয় নিরসনে এগিয়ে এসে- 
ছিলেন? তিনি ক তার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দামি পালন 
করেছিলেন ? 

আন্তন, চীনের জাতীয় ওক্ষত্তের ইতিহাসের দ্বারস্থ হওয়া যাক । 

১৯৪৯ সালের শেবাশেষী মাওসে-তুঙ নেতৃত্বে চীনের জাতীয় গণতান্ত্রিক 
বিপ্লব বিজ্ঞয়ী হুয় । চীন কমিউনিষ্ট পাটি” সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে 
পারস্পরিক সাহায্য এবং বন্ধুত্বের এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে । সোভিয়েত 
ইউনিয়ন তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় । চীন কমিউনিষ্ট পার্টি তখন 
সবেমাত্র জাতীয় পুনগঠনের কাজে হাত লাগিরেছে। জ্ঞাতীয় পুনর্গঠনের 
পদ্ধতি এবং প্রকরপই [নির্ণয় করবে চীন সমাজতস্ত্রের পথে পা! বাড়াবে, না 
বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চৌহাদ্দির মধ্যেই জ্ঞাতীয়। বিদ্বকে বেধে রাখবে । এই 
সময়কালটাই ছিল চীন কমিউনিষ্ট পার্টি এবং তার নেতাগণ বিপ্লবী, 
প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী না আস্তর্জ/তিকতাবাদী প্রকৃতই কমিউনিষ্ট 
তা চেনার সময়কাল । ১৯৪৮-৪৯ লালে এই প্রশ্থকে কেন্দ্র করেই 
যুগোল্লাতিয়ার টিটোচক্রু কহিনফর্স থেকে বহিঞ্কত হয়েছিল এবং চীন 
কমিউনিষ্ট পার্টি স্তালিন নেতৃত্বে কমিনকর্সের প্রত্তাৰকে সমর্থন করেছিল । 
চীনের জয়যাত্রার এই গুরুত্বপুর্ণ সন্ধিক্ষপেই ১৯৫৩ সালের ৫ই মার্চ 
স্যালিন “প্রয়াত” হন এবং সোভিয়েত কমিউনিই পার্টি নেতৃত্বের 
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শ্রেণী অবস্থানে পরিবর্তন ঘটে । ফলে, চীন কমিউনিষ্ট পার্টির সামনে 
যে মোক্ষম প্রশ্নটি এসে দাড়ায় তা হলো £ 

সংশোধনবাদী ক্রু-স্চভ নেতৃত্ব ও তার নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে 
সমর্থন করে তার সাহায্য এবং সহবোগিতায়-_ চীনের জাতীয় পুনর্গঠন ? 
নাকি মার্কসবাদ-জেনিনবাদের মতাদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন এবং ক্র.শ্চতীয় সংশোধনবাদের বিরোধিতা করে সমাজতন্ত্র গঠনের 
স্ুকঠিন পথে এগিয়ে যাওয়ার পথ গ্রহণ ? 

প্রশ্থটি ছিল খুবই কঠিন । প্রশ্রটি বূর্জোয়! জাতীয়তাবাদ বনাম পরলে” 
তারিয় আন্তর্াতিকতাবাদের, পু*জিবাদ বনাম সমাজবাদের প্রশ্ন ৷ প্রাস্মাটি _ 
জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এই উভয় ক্ষেত্রেরই প্রস্থ । 

অবশেষে, চীন কমিউনিষ্ট পার্টির ছুই প্রধান গোষ্ঠিই ( মাও-সে-তুঙ ) 
গোষ্ঠি এবং লিউ শাও-চি গোষ্ঠি প্রলেতারিয় আন্তঞর্জাতিকতাবাদদ এবং 
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-এর পোষাক খুলে ফেলে দিয়ে বুর্জোয়া জাতীয়তা- 
বাদের পোবাক পরে বুজ্োয়া জাতীয়তাবাদী ক্রুত্ভ এবং ক্র-শ্চভ 
নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমর্থনের ভিত্তিতে জাতীয় পুনর্গঠনের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত) ৷ 

১৯৪৯ সালে জাতীয় বিপ্লবে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি“ জ্ঞাতীয় বুক্দোয়াদের 
সহযোগী করে চীনে জ্রনগণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এই যৌথ 
নেতৃত্বই চীনের সামস্ততস্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করেছে । অর্থাত, জনগণতাস্ত্রিক 
বিপ্লবের প্রথম স্তরটির কাজ প্রায় সম্পুর্ন এবং বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ 
কাল আসম। সমাজত্াস্ত্িক পুন্্গ ঠনের দিকে এগোতে হলে এবার চীন 
কমিউনিষ্ট পার্টির সামনে যে কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব রঙালো--তাং 
হলো 

অর্থনৈতিক ভাবে এৰং শ্রেণী হিসেবে চীনের শোষক শ্রেণীর 
অবশিষ্ট, সংগঠিত এবং শক্তিশালী অংশ ভ্রাতীয় বুজেণয়াদের বিলোপ 
সাধন এবং জনগণতাস্ত্রিক বিপ্লবকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্তর থেকে সমাজ্ঞ- 
তান্ত্রিক স্তরে উন্নীতকরণ এবং একই সঙ্গে জনগণতান্ত্রিক যৌথ একনায়ক'কে 


0) 


প্রলেতারিয় একনায়কছছে পর্ধবসিত করণ । 

ভই জুন ১৯৫২ লালে মাও-সে-তুঙঁ বল্লেন $ 

“ক্ষমিদার শ্রেণী এবং আমলাতান্ত্রিক শ্রেণীকে উচ্ছেদের পরে শ্রমিক 
শ্রেণী এবং জাতীয় বৃর্কোরার মধ্যে ছম্ছটি চীনে প্রধান ভ্বস্ব হয়েছে । স্থতরাং, 
জাতীয় বুক্জেণয়াকে আর মধ্যবতশ শ্রেণী হিসেবে গণা করা উচিত 
হবে না)” ৬ 

বক্তব্যের ইঙ্গিতটি স্ষ্প্ই এবং ছার্থহীন ) ১৯৫২ সালে চীনের জাতীয় 
ক্ষেত্রে শ্রেণী সংগ্রামের স্তর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে পৌঁছে গেছে। 
জাতীয় বুঙ্ছেয়া শ্রেণী আজ আর “মধ্যবতশ শ্রেণী” নেই, এই শ্রেণীই 
আজ প্রধান শত্রু এবং শ্রমিক শ্রেণীর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য । 

পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের অপরাপর জনগণতান্ত্রিক দেশগুলিতে স্ভালিনের 
মতাহর্শগত নেতৃত্বে যেমন বু্ক্জোয়া শ্রেণীর মখাবতী অংশের বিরুদ্ধে 
১৯৫১-৫২ সালেই সংগ্রাম শুরু হরে গিয়েছিল, চীনেও মাও-সে-তুঙ 
নেতৃত্বে চীন কমিউনিষ্ট পার্টি ১৯৫২ সাল থেকে সেরকমেই জ্রাতীয় 
বৃদ্দেণমাদের সম্পত্তির উপরে নানাবিপবিধি-নিষেধ এবং নিয়ন্ত্রণ আরোপ 
করতে থাকে । অর্থাৎ, জাতীর বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক স্তরে উন্নীত করার 
শ্রেণী সংগ্রামের প্রক্রিল্া চীনে শুরু হয়ে যার । 

ঠিক এই সময়েই ব্যালিন প্রয়াত হুন এবং ক্রু.শ্চত্ত সোভিয়েত কমিউনিষ্ট 
পার্টির নেতৃত্ব দখল করেন । ক্ষমতায় আসার সক্ষে সঙ্গেই ক্রু-স্চভ যেমন 
একদিকে পোস্ভিয়েত ইউনিয়নে অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী যৌথ” 
খামারগুলিকে মেশিন ট্রাকটর কিনে মালিকানার অধিকার দেয় তেমনি 
অপরদিকে পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের জ্রনগণতান্ত্রিক দেশগুলিতে মাঝারী 
বুজোয়া এবং ধনী কৃকদের বিরুদ্ধে অর্থ নৈতিক নিয্ত্রণ ও বিধি-নিষেধের 
প্রক্রিয়াকে শিখিল করে দিয়ে শ্রেণী সংগ্রামের পরিবর্তে শ্রেণী সহযোগিতার 
এক ‘নতুন পথ", কার্থত, বুখারিন-টিটোর পথ প্রবর্তন করেন_যা 





মাও V০! ৫, পিকিং ১৯৭৭, পুঃ ৭৭ 
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শ্নিউ কোর” নামে কুখ্যাত হথ। এই ঘটন। ১৯৫৩-৫৪ সালের । 
মাও-নে-তুঙ এবং চীন কমিউনিষ্ট পার্টি অবশ্যই পুর্ব ও মধ্য ইউরোপের এবং 
সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সব ঘটন! লক্ষ্য করেছেন । আমর! জ্রানিনা 
ক্রুশ্চভ চীন কমিউনিষ্ট পার্টি এবং মা-সে তুঙ এর উপরে ক্ষাতীয় 
বুজোায়াদের বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের ব্যাপারে কোনো রাজনৈতিক এবং 
অর্থ নৈতিক চাপ স্থবটি করেছিলেন কিনা ॥ কিন্তু, মাও-সে তুঙ এবং 
চীন কমিউনিষ্ট পার্টি চীনের জাতীয় পুনগঠনে ক্রু-শ্চভীয় সোভিয়েত 
লাহাযা থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কায় চীনের জাতীয় পুনর্গঠনের পদ্ধতি 
এবং প্রকরণে পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের মতোই জাতীয় বুদ্রেোয়াদের বিরূদ্ধে 
শ্রেণী সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করে শ্রেণী সহযোগিতার পথ গ্রহণ করে 
ক্রশ্চভীয় সংশোধনবঝাদের হাত শক্ত করেন । 

আর, তাই ১৯৫৩ সালেই চীন কমিউনিষ্ট পার্টি জাতীয় বৃদ্ধে1য়াদের 
সম্পত্তি জাতীয় নিয়ন্্রণে আনার প্রক্রিয়াটি বন্ধ করে দেয় অর্থাৎ, 
অর্থ-নৈতিক ভাবে এবং শ্রেণী হিসেবে শোষক শ্রেণী - জ্ঞাতীয় 
বুর্জোয়াদের বিলুপ্তি করণের প্রক্রিয়াটিংক বাতিল করে দিয়ে চীনের জাতী।য় 
বুর্জোয়াদের চরিত্রে এক “অভূতপূর্ব এবং অস্বাভাবিক বিশেধহ”-এর তত্ব 
উপস্থিত কর। হয় ! এই তব্বে বলা হয় যে, চীনের জাতীয় বুর্জোয়ারা--- 
ছুনিয়ার অন্যান্য জাতীয় বুজ্ঞোয়ার চাইতে এক সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র চারিত্রিক 
বৈশিষ্টের উপাদানে গঠিত তারা সমাজতন্ত্রের সমর্থক এবং তারা 
নিজ শ্রেণীর শ্রেণী-চরিত্র পরিবর্তন করে চীনা সমান উন্নয়নের সমাজজ- 
তান্ত্রিক ধারায় মিশে যাওয়ার সদিচ্ছা পোষণ করে । এই অভিনব তত্বের 
সাহাযে মাও সে তু$ এবং চীন কমিউনিষ্ট পাটি” নয়া গণতান্ত্রিক চীনকে 
পুর্ব ও মধ্য ইউরোপে ক্রু-শভ প্রবর্তিত সংগ্রামের “নয়া পথ” এর সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ করেন এবং শান্তিপুর্ণ উপায়ে শোষক শ্রেণীগুলিকে সমান্রতস্ত্ে 
উত্তরনের বুখারিন, টিটে। এবং ত্র-শ্চভের পথ বেছে নেন। মাও ক্র.শ্চভ 
স্বদাতা গভীরতর হয়ে ওঠে ॥ ক্র-চভের সঙ্গে সঙ্গে চীন কমিউনিষ্ট পাটি” 
এবং মাওসে-তুঙ ১৯৫৪ সালেই টিটোর ছ্রাতীয়ু কমিউনিজ্রমকে মার্কসবাদ- 


xD 


লেনিনবাদ বলে এবং ঘৃগোষ্লাভিয়াকে সমাজতান্ত্রিক দেশ বলে সার্টিফিকেট 
দেন এবং একই সঙ্গে স্তালিনকে ক্রু-শ্চভের সুরে সুর মিলিয়ে “উঠা- 
জান্তীবতাবাদীশ বলে নিন্দা করেন। চীন কমিউনিষ্ট পার্টি এবং 
মাওসে-তুঙ ক্রুশ্চভের আশীর্বাদ ধুচ্চ হন । সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির 
বিংশৎ কংগ্রেসে ক্র-শ্চভ তার রাজনৈতিক রিপো্ট-এ চীন কমিউনিষ্ট 
পার্টিকে প্রশংলা করে বলেনঃ 

পঅর্থনীতির নিয়ন্ত্রণকারী দিঝগুলি ( “কম্যাঞ্ডিং হাইট.স” ) কবজ্ঞায় 
নিয়ে [চীনের] ভনগণতাস্ত্রিক রাষ্ট, বাক্তিগত মালিকানার শিল্পি ও 
বানিজ্ঞাকে শাস্তিপুর্ণ ভাবে [অর্থাৎ, শ্রেণী সংগ্রামকে বাদ দিয়ে] পুনর্গঠনের 
পলিদিকে কার্যকরী করে এবং সেগুলিকে ক্রমশ, ক্রমশ সমান্ণা স্ত্রিক অর্থ- 
নীতির 'অবিচ্ছেন্ঠ অংশে রূপান্তরিত করে সমাজ বিপ্লবের কাটি সম্পন্ন 


করছে।” 

১৯৫৭ সালে মাও আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেন 2 

“জাতীয় বুর্জোয়া আর শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ছন্ছটি হচ্ছে শোষক আর 
শোধিতের মধ্যে ছম্ব এবং প্রকৃতিগত ভাবেই বৈরীতামূলক ৷ কিন্তু চীনের 
সুনিদিষ্ট অবস্থায় ছুই শ্রেণীর মধ্যে এই বৈরীতামুলক থম্ছটিকে যদি সঠিক- 
ভাবে পরিচালনা কর! যায় তবে তাকে অ-বৈরীতামুলঞ ছম্দে রুপাস্তরিত 
করা যায় এবং শাস্তিপুর্ণ ভাবে এর মীমাংসা করা যায়৷” * 

“শান্তিপূর্ণভাবে” যে “সঠিক পলিসি” দিয়ে এই “প্রকৃতিগত ভাবে” 
বৈরীতামূলক ছন্ঘটির মীমাংসা কর! যায়, সেই “সঠিক পলিসি*টি কি? 

“জ্জাতীয় বুজে“য়াদের সঙ্গে একাবদ্ধ হওয়া, সমালোচনা করা এবং 
শিক্ষিত করে তোলা” * * 

আমরা গান্ধীর “হৃদয় পরিবর্তন”-এর তব্বটি পড়ছি নাতো? 

আমর! প্রশ্ন রেখেছিলাম যে, সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির বিংশৎ 


৮ 
* মা-লেতুভ) নিঃ, রঃ, খণ্ড,"৫, ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭, পিকিং, ১৯৭১, পৃঃ ৩৮৬ 
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ংগ্রেসে ক্রুশ্চভের বক্তব্য এবং অনস্থানের ফলে আন্তক্ষাতিক কমিউনিষ্ট 
আন্দোলনে যে সংশয় এবং সংকট স্থ্রি হয়েছিল তা নিরসনে একমাত্র 
মাও-ই ছিলেন উপধুক্ত ব/ক্তি- কারণ, তিনিই ছিলেন স্তালিনের পরে 
ছুনিয়ার কমিউনিইউদের আস্থাভাজন বাক্তি ও ব্যক্তিত্ব যিনি আজ্তর্জাতিক 
পরিসরে একট! বিশাল সামাজিক _ রাক্তনৈতিক আন্দোলনের স্থর্টি করতে 
পারতেন! আমর প্রশ্ন করেছিলাম কিন্ত মাও-সে-তৃঙড কি এই সংকট 
নিরসনে এগিয়ে এলেছিলেন ? 

ইতিহাস বলছেঃ না, মাও-সে-তুওঁ এই সংকট নিরসনে এগিয়ে আসেননি : 
বরঞ্চ, মাও ক্রু-স্চভের মতাদর্শগত নেতা রূপে ক্রুশ্চভ এবং টিটোর 
আধুনিক সংশোধনবাদকে আত্তঙ্ঞজাতিকীকরণে এবং সংহতকরণে সক্রিয় 
ভূমিকা গ্রহণ করেছেন । 

১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস পধস্ত এই গুরুহপূর্ণ দশ 
বন্ুরের ইতিহাসকে মুছে ফেলে মাও-সে তুঙ এবং চীন কমিউনিষ্ট পার্টির 
ইতিহাস রচনার একটা জঘপ) চক্রান্ত আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে 
চলছে । সি, এল, আই-এর কমরেড শশী প্রকাশ এবং বেলঞ্রিয়ামের লেবার 
পার্টিকে ধন্তবাদ তার! এই চক্রান্তের শরিক হতে রাজী নন । কিন্তু শুদে! 
মার্ভেন এবং শশী প্রকাশ এই দশ বছরের ইতিহাসকে নিছক “দ্বিধা গ্রশ্থতণ" 
এবং অপেক্ষা” বলেই ইতি টানতে চান--এটাই দুর্ভাগ্যজ্জনক । 

চীন বিপ্লবী আন্দোলনের বিভিন্ন সময়ে» এমন কি ১৯৫০ সালেও মক্কোতে 
স্তালিনের সঙ্গে চীন সোভিয়েত পারস্পরিক সাহাষ্য চুক্তি আলোচনা 
কালেও- মাও সে তুঙ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী প্রবণতা দেখিয়েছেন । 
কিন্তু, যে হেতু, আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে স্তালিন নেতৃত্ব 
প্রলেতারিয় আন্তভ্রাতিকতাবাদকে রক্ষা করবার ব্যাপারে যথেষ্ট বলিষ্ঠ 
ছিলেন তাই, স্তালিন যতোদিন ভ্রীবিত ছিলেন ততোদিন মাওসে-তুঙ এর 
জাতীয়তাঝদী প্রবণতাটি প্রবণতাই থেকে যেতে বাধ্য হয়েছে_ তা একটি 
স্থনির্দিষ্ট বিকল্প জাতীয়তাবাদী লাইনে রূপ নেওয়ার মতে! জাতীয় এবং 
আগুজণাতিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারেনি । তাই, স্তালিন নেতৃত্বের 


Xi) 


আমলে, মাওএর মনে মনে স্তালিন বিরোধিতা এবং জ্ঞাতীয়তাবাদী 
প্রবণতা থাকলেও তাকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী” বলার অর্থ তার প্রতি 
অবিচার কর? ॥ লেনিন বলেছেন যে অপরের দোতুল]মানত ভন্ধ করে 
দিতে হলে সবপ্রথমে প্রয়োছ্রন নিঞ্জের মেরুদগুকে টান টান করে রাখ! ॥ 
তাই যতোদিন পর্বস্ত টান টান মেরুদণ্ডী স্তালিন নেতৃহাধীন আস্তজ্তিক 
কমিউনিষ্ট আন্দোলন ছিল৷ ততোদিন পর্যন্ত মাও-সে-তুঙ এবং অন্য:ক্ষদের 
হ্রাতীয়তাবাদী প্রহণতাগুলি প্রবণতা হিসেবেই থাকতে বাধ্য হয়েছিল । 
কিন্তু, স্তালিনের মৃত্যুর পরে যে হেতু সোন্ডিয়েত তথা আত্তর্জাতিক কমিউ 
নিষ্ট নেতৃত্ব নিজেরাই বুজোয়া জাতীয়তাবাদী পথ গ্রহণ করে বুজেয়া 
জাতীয়তাবাদের পথ উশদ্ম.ক্র করে দেয় তাই মাও-সে ত.$ এবং অন্যান্তদের 
জাতীয়তাবাদী প্রবণতা একটা সুনির্দিষ্ট বিকল জাতীয়তাবাদী লাইন 
গ্রহণের এক অনুকূল পরিমণ্ডল পায়। নেতৃত্বের গুরুত্ব এবং তাৎপর্ধ 
এখানেই । কেউ যদি এই অবস্থাটিকে হিসেবের মধে) না রেখে 
মাও-সে-ত.ঙ বা অন্যান্য আস্তদ্রতিক এবং জাতীয় স্তরের নেতাদের 
মূল্যায়ন করেন, ভবে সে মূল্যায়ন মনোগত ব।সনাুবারী মুল্যায়ন হতে 
বাধ্য । নি সন্দেহে মাও সে তু এক বিরাট চরিত্রের ও বক্তিতের মানুষ 
ছিলেন, কিন্তু ভার বিশালত্বের সীমাবন্ধতাও ছিল বিশাল। এক দেশের 
সমাজতন্ত্র যখন বহু দেশের লমাজত্স্ত্রে এসে এক নত.ন যুগের সন্ধিক্ষণে 
'এদে দীড়িয়েছিল আর আস্তজাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে যখন স্তালিনের 
প্রয়াণ এক বিশাল শুন্ততা নিয়ে এসেছিল তখন সেই শৃষ্ততা ভরাটের মতো 
মার্কসবাদী -লেনিনবাদী জ্ঞান, মাও-সে-ত-ঙ-এর ছিলনা - তার জ্ঞাতীয়তা- 
বাদী প্রবণতার প্রতি প্রবল বেশাক থাকার কারণে । এটাই ছিল 
মাওসে-ত.ড-এর সীমাবদ্ধতা । 

মাও-সে-ত.ড চিন্তাধারার সমর্থঝগণ স্তালিনকে দত্তর শতাংশ কমিউনিষ্ট 
বলেন, কিন্তু মাও-সে ত.ঙকে একশো শতাংশ কমিউনিষ্ট বলেও আগ্রহের 
বশবর্তশ হয়ে আরো কয়েক শতাংশ বাড়াতে চান -আর এখানেই তাদের 
'িরুবাদ কাজ করে আর তা কাজ করে তাদের অঙ্জান্তেই ॥ 


XIV) 


এবার আমরা সাংস্কৃতিক বিপ্লব তথ! প্রলেতারিয় একনায়কদ্ছের অধীনে 
বিরাদহীন শ্রেণী সংগ্রাম বা বিগ্লবের তত্বে আসি । এই প্রসঙ্গে আমর? 
নিন্ধিধায় এবং উচ্চকঠে ঘোষণা করতে চাই যে, আমরা. মার্কলবাদী- 
পেনিনবাদীরা মাও-সে ত.$ চিন্তাধারার বিরোধী হয়েও _ প্রলেতারিয় 
একনায়কত্ডের অধীনে বিরামহীন শ্রেণী সংগ্র।ম এবং বিপ্লবের সমর্থক । 
আমর, বুজ্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব আর প্রলেতারিয় বিপ্লবের মধে] কোন 
চীনের দেয়াল না রেখেই _ বুভ্রেণয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে বিরামহীন ভাবে 
প্রলেতারিয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে এগিয়ে নিই, মেনশেতিক ব্য 
সোস্যাল ডেমোক্রেটদের মতে৷ ছুই বিপ্লবের মাঝখানে কোনে! চীনের 
প্রাচীর দাড় করাই না। আমর! সমান্ততাসত্রিক বিপ্লবকে নিরবছিপ্র ভাবে 
কমিউনিজমে নিয়ে যেতে চাই, শ্রেণীবিভভ্ত লমাঞ্জকে শ্রেনীহীন মাজে 
পৌছে দিতে চাই - বিরামবিহীন শ্রেণী সংগ্রামের মাধামেই । তা হলে 
মাও সে-তুও এর বিরামবিহীন বিপরবের তথের সঙ্গে আমাদের তফাত্টা 
কোথায় ? 

গতি বির/মবিস্বীন এ কথা যেমন সত্য, তেমনি গতির মধ্যে আপেক্ষিক 
স্থিতিট।ও ত্য । আমরা এই বিজ্ঞানকে মর্যাদ। দেই স্বীকৃতি দেই । আমরা 
বিরামবিহ্ীন বিপ্লবের মধ্যে শুর বিভাগ করি, শ্রেণী সংগ্রামের মমহস্ত 
এবং প্রকাশের ধরণগুলিকে গুলিয়ে ফেলিনা । আমরা এই বিজ্ঞানকে 
স্বীকার করি যে বিরামবিস্তীন প্রক্রিয়ায় পরিমাণগত পরিবর্তন ব্যতিরেকে 
গুণগত পরিবর্তন ঘটেনা এবং একগুচ্ছ অ/ংশিক পরিবর্তন বাতিরেকেও 
মৌলিক গুণগত পরিবর্তন ঘটেনা। আমরা এও বলি যে, পরিবর্তন শ্রেণী 
সংগ্রামের মর্মবস্ত এবং ধরণে পরিবর্তন আনে । স্থতর)ং নিরবছিষ্ত শ্রেণী 
সংগ্রাম বলাটাই সব নয় কোন স্তরে, কোন অবস্থায় শশী সংগ্রামের 
মর্সবস্তব এবং ধরণ কি হবে - সে সশ্বন্ধেও সচেতনতার প্রয়োজন । আমরা 
প্রলেতারিয় একনায়কত্বের অধীনে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের 
ধরণটির সঙ্গে শোষক শ্রেণীর অবশিষ্ঠাংশের বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের 
মর্মবন্থ এবং ধরণের পার্থক্য করি । আবার, উৎপাদনের কোনো স্তরেই যখন 


AV) 


আর কোনে? শোষক শ্রেণী নেই অর্থাৎ, জীবন যাপনের ক্ষেত্রে সে যখন 
আর শোষক নয়, শ্রেণী হিসেবে সে যখন আর শোষক নয়-_অথচ 
চিক্ঞা-চেতনার ক্ষেত্রে সে যখন শোষক স্বার্থ প্রভাবিত কথাই অনবরত ভাবে 
তখন তাদের বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের অর্সবস্ত এবং ধরণ আর এক রকম 
বলে আমরা সনে করি ॥ 

আমরা মনে করি মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারা এক্ষেত্রে গতির মধ্যেও বে 
স্থিতি রয়েছে তাকে কার্ষত অস্বীকার করে গতিটাই দেখেছে, স্থিতি 
দেখেনি । আমর! মনে করি সমাজের পরিবত'নের সঙ্গে সঙ্গে যে শ্রেণী 
সংগ্রামের মর্মবস্থয এবং ধরণও পালটে যায় তা মাও-সে-তুঙ চিস্তাধার। 
কার্ধত হিসেবের মধ্যে না এনে শ্রেণী সংগ্রামের তবটিকে একটা মন্ত্র করে 
নিয়েছে। 

আর এখানেই আমাদের সঙ্গে বিরামবিহ্ীন বিপ্লবের মাও তত্বের 
মৌলিক পাৰ্থক] ৷ 

আমর! মনে করি মাও প্রলেতারিয় একনায়কতের অধীনে বিরামবিহীন 
ডিগ্লব এবং শ্রেণী সংগ্রামের তত্ব দিয়ে নতুন কিছু বলে মার্কলবাদ-লেনিন- 
বাদের তব্কে সম্বগ্দ করেননি, কারণ, মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন এবং 
স্তালিন প্রলেতারিয় একনায়কত্বের অধীনে বিরামবিহীন বিপ্লব ও শ্রেণী 
গ্রামের কথ। বহু ক্ষেত্রে বহুবার বলেছেন । মাও-সে-তুঙ মার্কসবাদ 
লেনিনবাদের এই তত্বটিকে বিকৃত ভাবে উপস্থিত করেছেন এবং বিকৃত ভাবে 
কাজে লাগিয়েছেন - যার সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কোনে! 
সম্পর্ক নেই | 


++ 
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এবার আরা সাংস্কৃতিক-বিপ্লব তথ! প্রলেভারিয় একনায়কত্বের অধীনে 
বিরামহীন শ্রেণীসংগ্রাম বা বিশ্বের তবে আসি ৭ এই প্রসঙ্গে আমরা 
নিৰ্দ্ধিধায় এবং - উদ্চকঠে ঘোষণা করতে চাই যে, আমরা, মার্কলবাদী" 
লেলিনবাদীরা 'মাও-সে ত. - চিন্তাধারার বিরোধী হয়েও প্রলেতারিয় 
একনায়কহের অণীনে বিরামহীন শ্রেণী সংগ্রাম এবং বিপ্লবের (সমর্থক । 
আমর।,' বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব আর প্রলেতারিয় বিপ্লবের মধে] কোন 
চীনের দেয়াল না রেখেই _ বুক্রেণয়া গণতান্ত্রিক-বিপ্লবকে বিরামহীন ভাবে 
প্রঙ্গেতারিয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে এগিয়ে নিই, মেনশেভিক বা 
সোস্যাল 'ডেমোক্রেটদের মতে। ছুট বিপ্লবের মাঝখানে কোনে! চীনের. 
প্রাচীর দাড় করাই না।॥ আমর! দমান্দতান্ত্রিক বিপ্রবকে নিরবছিন্প ভারে 
কমিউনিজমে লিয়ে যেতে চাই, শ্রেণীবিভক্ত সমাজ্ঞকে শ্রেনীহীন সমাজে 
পৌছে দিতে চাই - বিরামবিহীন শ্রেণী সংগ্রামের মাধামেই । তা হলে 
মাও'সে-তুঙ এর বিরামবিহীন বিপ্রবের তব্বের সঙ্গে আমাদের তফাৎটা 
কোথায়, 7. 
গতি বিরামবিহীন এ কথা€ যেমন সত্য, তেমনি গতির মধ্যে আপেক্ষিক 
স্থিচিটাও সত্য । আমর! এই বিজ্ঞানকে মর্ধাদ। দেই স্বীকৃতি দেই । আমরা 
বিরামবিহ্বীন বিপ্লবের মধে স্তর বিভাগ করি, শ্রেণী সংগ্রামের মমবস্ত 
এবং প্রকাশের ধরণগুলিকে গুলিয়ে ফেলিনা । আমরা এই বিজ্ঞানকে 
স্বীকার করি যে বিরামবিভীন প্রক্রিয়ায় পরিম।ণগত পরিবর্তন ব্যতিরেকে 
শুণগত পরিবর্তন ঘটেন! এবং একগুচ্ছ অ(ৎশিক -পরিবর্তন ব্যতিরেকেও 
মৌলিক গুণগত পরিবর্তন ঘটেনা। আমরা এও বলি যে, পরিবর্তন শ্রেণী 
গ্রামের মর্মবস্ত এবং ধরণে পরিবর্তন আনে । স্থতরাং নিরবছিল্ শ্রেণী 
সংগ্রাম বলাটাই সব নয় কোন স্তরে, কোন অবস্থায় শ্রেণী সংগ্রামের 
মর্নবস্ত এবং ধরণ কি হবে _সে সম্বন্ধেও সচেতনতার প্রয়োজন । আমর] 
প্রলেতারিয় একনামুকহের অধীনে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের 
ধরণটির সঙ্গে শোষক শ্রেণীর অবশিঞ্াংশের বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের 
মর্মবস্তু এবং ধরণের পার্থক্য করি । আবার, উৎপাদনের কোনো স্তরেই যখন 


XV) 


আব কোনে! শোষক শ্রেণী নেই অর্থাৎ, জীবন যাপনের ক্ষেত্রে সে খন 
আর শোষক নয়, শ্রেণী হিসেবে সে যখন আর শোষক নয় _ অথচ 
চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে সে যখন শোষক স্বার্থ প্রভাবিত কথাই অনবরত ভাবে 
তখন তাদের বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের মর্মবস্তু এবং ধরণ আর এক রকম 
বলে আমরা মনে করি । 

আমরা মনে করি মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারা এক্ষেত্রে গতির মধ্যেও যে 
স্থিতি রয়েছে তাকে কার্যত অস্বীকার করে গতিটাই দেখেছে, স্থিতি 
দেখেনি । আমরা মনে করি. সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে শ্রেণী 
সংগ্রামের মর্মবস্ত এবং ধরণও পালটে যায় তা মাও-সে-তুঙ চিন্তাধার। 
কার্ধত হিসেবের মধ্যে না এনে শ্রেণী সংগ্রামের তবটিকে একটা মন্ত্র করে 
নিয়েছে। 

আর এখানেই আমাদের সঙ্গে বিরামবিহীন বিপ্লবের মাও তত্বের 
মৌলিক পার্থক] । 

আমর! মলে করি মাও প্রলেতারিয় একন।য়কত্বের অধীনে বিরামবিহীন 
বিপ্লব এবং শ্রেণী সংগ্রামের তব দিয়ে নতুন কিছু বলে মার্কসবাদ-লেনিন- 
বাদের তবকে লম্বংক্জ করেননি, কারণ, মার্কস, এঙ্গেলস. লেনিন এবং 
স্তালিন প্রলেতারিয় একনায়কতের অধীনে বিরামবিহীন বিপ্লব ও শ্রেণী 
গ্রামের কথ! বহু ক্ষেত্রে বহুবার বলেছেন । মাও-সে-তুঙ মার্কসবাদ 
লেনিনবাদের এই তত্বটিকে বিকৃত ভাবে উপস্থিত করেছেন এবং বিকৃত ভাবে 
কাঞ্জে লাগিয়েছেন - যার সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কোনো 
সম্পর্ক নেই ॥ 
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কবিতা 





১০ই নভেম্বর ১৯৯3 নাইজেরিয়ার সামকিক প্রশাসক যার করোধ 
করে দেন সেই "কেন সারো বিবা” একছ্রন নাট্যকার ও কৰি মাত্র ৷ 
কশালীতে তাঁর আওয়াঙ্্ স্তব্ধ করে দেওয়া হল এজনো যে ‘ওগনি' ভাবা- 
ভাবীর মানুষ শোষণের প্রতিবাদে পাঠ নিতে শুরু করেছিল ভার কণ্ঠের 
অশ্থগমী হয়ে নাইঙ্জেরিয়ার দ: অঞ্চল বিশাল প্রাকুতিক সম্পদ ভাণ্ডার 
লিয়ে বন্ুপ্ধাতিক কোম্পানীগুলির মৃগয়! ক্ষেত্র । এদের সেবাদাস গোষ্ঠী 
‘দেশ’ নয় ‘টাকার থলি” স্মফল। করতে, ঘাম আর রক্তের বন্যা বহাতে 
ষড়যন্ত্রে সামিল । ‘কেন সারে! বিবা” এই যড়যন্ত্রেরই বিরুদ্ধে সোচ্চার 
কণ্ঠের প্রথম সারির একটি নাম । এই কবিতাটি কারাগারের মধ্যে লেখা, 
সেন্সরশিপ ক্রম নং ৪/৫, ১৯৯৪, প.ঃ ২১৯, গনি” - মাতৃভাষার নাম । 


1] ওগনি ! ওগনি ! 


ওগনি ! এক সে দেশ_ 
সেখানকার মানুষ, গগনি 
আর চিরুনির দাতের মত গাছগুলি 
বনেদী ভূমিতে শুকোচ্ছে ১ 
বাসি ক্ৰন্দনে শ্রোতধারা শুলি 
অশকা-বকা। খোদলে, অন্ধকারমযফ় গহবরে 
মৃত সে নদী আর এই বিষাক্ত বাতাস 
লুঠছে নিরন্তর ফুসফুস 

_শিশুগুলি মরছে । 
ওগনি তবু এক রূপকথা 
বুনে চলেছে ফণাসে ফাস পড়িয়ে 
হেট মাথা, কাধে কাধ-- 
একটি বোমা বিধ্বস্ত মৃগয়া) ক্ষেত্র । 


(২১২) 


ছটি ইণ্ডিয়ান সেনা অফিসার কর্তৃক ধর্ষিতা হনার পর একটি তরুণী 
নাগা, কু রোজ আত্মহত্যা করে মার্চ ৪, ১৯৭৪-য়ে । সে একটি নাগা! 
যুবককে ভালবাসত এবং তাদের বিয়ের কথা ও ছিল পাকা । ধর্ষণ ক্ষত 
নিয়ে মেয়েটি সাম্বনার কোন পথই পায়নি আত্মহত্যার আগে পধন্ত । 
কবিতা সে লিখত না, কবিতাটি পংক্তিবন্ধ করেছে তারই এক বন্ধু, যে তার 
সঙ্গে শেষ কথোপকথনে নিজেকে দায়বদ্ধ মনে করেছে । স্বাভাবিক ভাবে 
সে কবিতাটির রচনাকার হিদাবে কোন দাবি রাখেনি আর যে মেয়েটি 
শুনিয়ে গেছে নিজের ভেঙ্গে পড়ার শব্দ সমূহ. প্রথা মানলে তাকেও বল। 
চলে না রচনাকার ৷ কিন্তু কবিতাটি কবিতা কি না সে বিচারের ভার 
অবশ্যই রয়েছে পাঠ কদের i 


[] আত্মহননের আগে 

অন্ধকারের দিনগুলি মোর যাক হারিয়ে মন থেকে 
হারিয়ে যদি যায় যাকৃন। জন্ম-স্থবাস 

বোতল ভর! সাধ আহলাদে দৈত্য থাকুক ছিপি-অণটা 
বশচাক আমায় আস্তাকুড়োয় কঠিন কাস। 

আমার আত্মা, আমার শরীর শুয়ে থাকুক ঘাসে ঢাকা 
আমার যদি শরম ছিল সে বিশ্বাসে - 

মানবতা, নই যোগা তোমার ; আমার স্বপ্ন বৃথা গেল 
যেমন ঝরে শীতের পাতা না-আশ্বাসে । 

কান্না আমার আকাশ পানে একল! পথের হারা দিশা 
অন্য কোথায় যাব বা "সামি জেহাদ-তণ্ত 

লালায় মাখা সুখ সেগুলির কোন বা ভাবে নিন্দা করি 
দীপ্ত মহ্বান সিংহাসনের সামনে নিত্য _ 

বিলাপ রাখি একল! ঘরে, পাঁজর-চেরা আদর-কাঙাল 
লক্জ। কীসের, জিহোবা ভানে তার আত্মজ্জা 

যাত্রা আমার এবার দেখায়, অপেক্ষা আর শান্ত মনে 
নিমেষ স্তব্ধ ক্লাস্তি-নাশক শেষ শয্যা । 


(২১৩) 


চেরাবান্দাব্রাজ্ঞু তেলেগু সাহিত্) ছ্রগতে পরিচিত ১৯৬৫ থেকে । 
বল! চলে দেশ তপন এমন স্তরে প্রবেশের মুখে যেখানে যাবতীয় মূল্যবোধ 
অবক্ষয়ের পুশতিগন্তে আর সমাজের ওপরতলায় ভাসমান প্রথম শ্রেণীর 
নাগরিকবুন্দ জ্লকেলি দেখিয়ে অপচেষ্টা চালাচ্ছে দে গন্ধ ঢাকবার ॥ 
তথাকথিত কমিউনিস্টুরা তেভাগা তেলেঙ্গানার ধ্বঙ্জ। নামিয়ে দর কষা- 
কষির অজুহাতে সামিল হতে চলেছে শুয়োবের খেশয়াড়ের ভোজ্জ উৎসবে । 
ফলত মেহনতী মানবের চোখে যে গ্রহণের পূর্বাভাস 'চেরা” তাকে অস্বীকার 
করে ঝণাকাতে চেয়েছিলেন “ঘুম-ভাঙ্গানিয়া” শব্দের ঝঙ্কারে । 


[] আমি কি পাথরের কাছে কাদবো 


যখন সে ক্ষেপে উঠেছিল 

মজুরীর জন্য 

তারা তাকে বলল নকশাল 

আর হত্যা করল, 

এরপরে ও আমি কি পাথরের কাছে কাদবে! 
না কি নিজেই পাথর হয়ে যাবো 


তারা বলছে স্কুলে যাওয়ার সাথে সংথেই 
জ্তীবন এক সময় দারুণ হবে 

কিন্তু বদি ছেলের! স্কুলে যায় 

কে আমাদের খাওয়াবে বল 

এরপরেও আমি কি পাথরের কাছে কা্দবে! 
না কি নিজেই পাথর হয়ে যাবো । 


যদিও তার সমস্ত পরিবার 

এর পিছনে লড়ছে ভাঙছে 

দিনের পর দিন 

কিন্ত তাদের এক ফেশাট। ফ্যানও নেই কালকের জনক 
এরপরেও আমি কি পাথরের কাছে কাদবো 

না কি নিজেই পাথর হয়ে যাবো । 


(২১৪) 


তারা জ্ঞান দেয় খণ থেকে সাবধান 
বলে এটা ভুল, একটা পাপ 

কিন্তু যদি আমর। খণে ডুবে না যাই 
নিশ্চিত কাল আর স্ুর্ধা উঠবে ন! 
এরপরেও আমি কি পাথরের কাছে কাদবো 
না কি নিঞ্জেই পাথর হয়ে যাবো ৷ 


যখন বৃষ্টি এল 

আমাদের ঘর ঠিক পচা-পুকুর 

আর সাপ ব্যাঙ 

শয্যাসঙ্গী হয় আমাদের 

এরপরেও আমি কি পাথরের কাছে কাদবে৷ 
না কি নিজেই পাথর হয়ে যাবো । 


আর ঘরের মধ্যেই 

মেয়ে যখন বয়সী হল 

বাড়ী ওলা লুকিয়ে দিতে এল 

শাড়ী আর ব্লাউজ 

এরপরেও আমি কি পাথরের ক্কাছে কীদবো 
না কি নিজেই পাথর হয়ে যাবো । 


এখন আমার কি আগুনে ঝশাপ দেওয়া উচিত 


না কি নিজেই আগুন হয়ে যাবে! 

না কিনিজের ফখসে ঝ.লে পড়া উচিত 
অথবা নিজেই ঝ.লস্ত ফস হয়ে যাবো 

আর আমি কি পাথরের কাছে কাদবো 
না কি নিঞ্জেই পাথর হয়ে যাবো । 


(২১৫) 


[১লা মাচ ১৯৭২] 


শিকে বেকাস [কুদ্নিশ] 

1 মাতৃভূমি 

যখন গাছের ভোট্র ডালট! ছু'লাম 

যন্ত্রনায় সেটা থরথর করতে লাগলো 

যখন বড় ডালটা হাত দিয়ে চেপে ধরলাম 

তখন মোট! ু*ডিউ। হাউহাউ করে কাদতে লাগলে! 
তারপর মোট? শু*ডিউ। জড়িয়ে ধরলাম যখন 
পায়ের তলার মাটি টলমল করে কাপতে লাগলে 
আর নুড়ি পাণরঞগুলি আর্তনাদ করে উঠলো! 
এই সময়ই যখন নীচু হলাম আর তুলে নিলাম 
সেই একমুঠো মাটি 

সমস্ত কুদিশ তখন একসাথে চিৎকার করে উঠল 


0 আমার দেশে 


বাদপত্রগুলি জদ্মাচ্ছে বধির হয়েই 
বেতারগুলি জন্মাচ্ছে বোবা হয়ে 
টেলিভিশন অন্ধ হয়ে 


আর আমার দেশের মানুষ যার! 
এখুলিকে চাইছে স্ুষ্ঠ১আর স্বাধীন করে জন্ম দিতে 


ওরা তাদের হত্যা করে বধির করে দিল 
ওর! তাদের হত্যা করে বোবা করে দিল 
ওরা তাদের হত্যা করে অন্ধ করে দিল 


এছাড়া সার কিইবা হতে পারত 
আমার এ দেশে । 


(২১৬) 


ক্রিস্টোফার কড্‌ওয়েল ভার ছদ্মনাম ; তার আসল লাম ক্রিস্টোফার 
সেন্ট জন স্্রিগ ৷ বয়স পনের না পেরোতেই বিদ্যালয় ত্যাগ, বাবার 
সম্পাদিত ইয়র্কশায়ার অবন্রারভার-এ যোগদান ) পদার্থনিদ্যা এবং 
বিমানগতিবিগ্ভায় ছিল প্রবল আগ্রহ, যার পরিচয় পাই তার লেখা 
“ক্রাইসিস ইন ফিজিক্্ণ-এ 1 প্রথম জীবনে কবিতা আর “থি.লার” লিখে 
জীবিকা নির্বাহ । ১৯৩৪-এর শেষ দিকে মার্কসবদের প্রতি আকর্ধণ বোধ 
করেন । প্রিটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির (০709) সদস্য পদ গ্রহণ করেন, 
আঞ্চলিক কমিটির সেক্রেটারী হন। সম)বাদে দীক্ষিত ক্রিস্টোফারেব 
জীবনের লক্ষা হয় তার শিলীসন্তার সঙ্গে মার্কসবাদের সমস্থয় সাধন । সেই 
প্রচেষ্টারই ফলশ্রুতি “স্টা(ডিজ্জ ইন ডাইং কালচার” “ফার্দার ও স্টাডিজ ইন্‌ 
ডাইং কালচার” । ১৯৩৬-এ ফাাসিবাদী ফ্রাক্ষোর অস্থুর বাহিনীর বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের জন্তু ইণ্টারগ্যাশস্তাল ব্রিগেডে যোগদান করেন । ১৯৩৬, ১২ই 
ফেব্রু যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন । কড-ওয়েলের কবিতায় ম্বৃতু)চিস্ত। ও যৌনতার 
এক আশ্চর্য মেলবন্ধন লক্ষ] করা যায় । মনে ন! হয়ে পারে না, যুদ্ধক্ষেত্রে 
তার মৃত্যুর ইঙ্গিত তিনি কি আগেই পেয়েছিলেন? 


[0 সর্বোত্তম সাক্চ।ৎ 


পারিজাত বৃক্ষের নিচে উপনীত হয়ে 

আমি এগিয়ে গেল!ম সামরিক ছাউনির দিকে, 
দেখলাম চেরসে।নিজের যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত 
মিত্ৰপক্ষীয় সৈন্যদের রৌপ্রদগ্ধ প্রেতাত্মাদের । 


আমার দেখা হুল একদল ক্লান্ত মানুষের সঙ্গে, 


মুখ তাদের বিবর্ণ পাণ্ু্র_ 
বিদ্‌কুটে উপকরণে তার! সজ্জিত | 
“ওহে”, আমি বললাম, “তোমরা কি গ্যালিপোলি ১ যুদ্ধ ফেরত?" 


(২১৭) 


ওদের মধ্যে নেতাগোছের একজন, মন্দ কঠম্বরে+ 
উত্তর দিল : “ন! মশাই, আমর। আরও পুরোনো, 
আমরা হলাম সিয়ে প্রাচীন এথেন্সের পদাতিক বাহিনী 
যার! নবীন সাইর।কিউস নগরীর. ২ সামনে বসেছিল । 


“আমাদের বহ স্মরণীয় সমাপ্ত্রির সবিশেষ বর্ণনার প্রয়োজন আছে কি? 
আমাদের সেনাপতিদের দ্বিধা গ্রস্ততা, 

পোতাশ্রয়ের সেই যুদ্ধ, যেখানে আশ! আমাদের ছেড়ে -- 

পলায়ন করেছিল, কিন্তু আমর! পারিনি 1” 


নেতাটি আরও বলল, “এতে আমাদের লজ্দার কোন কারণ ছিল না 
কিন্তু আমর! হলাম সেই কারুশিল্পে দক্ষ 
য। ইউরিপিডিসের ৩ কবিতার পৌনঃপুনিকত! থেকে মুক্ত) 


“এই মধুমাখা কথাগুলি কিন্তু সারবেরাসকে 9 সন্তষ্ট করেনি 
( নেতাটি মুচকি হাসল ) “কারণ গোমরামুখে। স্যারন « ভাড়া 
করে ক্রুটিবিশিষ্টদের £ আর র্যাডামযানথাসের * দিবি৷, 

যন্ত্রণা উপশমের কোন চেষ্টাই সে করে ন11” 


“কিন্তু তবুও সেই লব মান্থুত্ব, বারা নিজেরাই 
নিজেদের শ্রবণেন্িয়ের বলি, তাদের জন্কা আছে 
সমস্বরে কান্না, আমরা আবার ফিরে পেয়েছিলাম 
অঙ্জ-প্রতাঙ্গের স্বাধীনতা আর জ্বলবাহিত হয়ে _ 
প্রত্যাবর্তন করেছিলাম এথেন্সে |” 


“এই পুরোনে। সেনানিবাসের প্রভোক বারান্দা দিয়ে 
সুহদ্হীন আমর! ঘুরে বেড়াই ; সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
স্কৃত বা উত্তরজীবী নই ; আর সেটাই আমাদের জঞজ |” 


(২১৮) 


সে ঘুরে দাড়াল ; আর ক্রমবর্ধমান কুয়াশায় হারিয়ে যেতে যেতে 
তার! ঈশ্বরের স্তব করতে লাগল. যে ঈশ্বরের কাছে মান্থষ- 
প্রার্থনা করে, একপ্রকার বাধাবাধকতায় 

যে ঈশ্বর স্ষ্টিবর্তা অথবা অন্ধ নিষ্তি ' 





১) গযালিপোলি--ইউরোপীয় তুরস্টের উপদ্বীপ ৷ ১৯১৫ সালে মিত্ৰপক্ষীয় 
সৈচ্ঠরা বন্স্টানটিনোপ্‌ অধিকারের উদ্দেশ্যে এই 
স্থানে অবতরণ করে. কিন্তু বার্থ হয় । 

২) সাইরাকিউস _ইতালির দক্ষিণ-পূর্ব সিসিলির অন্তর্গত নগরী । ৭৩৪ খ্রীঃ 
পূর্বাক্দে গ্রীক জাতি দ্বারা স্থাপিত । ২১২ খ্রীঃ পৃঃ 
রে।ম কর্তৃক অধিকৃত । 

৩) ইউরিপিডিদ--গ্রীক ট্রযভিক কবি। সাধারণ নর-নারীর জ্রীহন ' 
আলেখ্য অঙ্কন, সমাঞ্জ বাবস্থার সমালোচনা, ধর্মীয় 
গৌড়ামির বিরুদ্ধে জেহাদ তার কবিতার বৈশিষ্ট্য । 
ইলেক্ট্রা, ট্রোক্জান উইমেন মিডিয়া তার বিখ্যাত রচনা। 


8) দারবেরাস -- গ্রীক পুরাণের তিন মাথা বিশিষ্ট কুকুর । নরকের 
(হেডস্) দ্বারের প্রহরী । সেকালে মুত বাক্তিদের 
মধুমাখা রুটিসহ কবর দেওয়া হত, যাতে তার! সেগুলি 
দিয়ে সারবেরাসকে সন্তুষ্ট ক'রে তাদের যাত্রাপথে উ 
অগ্রসর হতে পারে। 


৫) স্যারন -- হিন্দু পুরাণে যেমন বৈতরণী, গ্রীক পুরাণে তেমনি স্টিক্স 
(5৮5), মৃত আত্মাদের স্তিক্স নদী পার করিয়ে হেড্‌সে 
(পাতাল ) নিয়ে যেত যে মাঝি, তার নাম স্যারন ॥ 

৬) রযাডাম্যান্থাস-_শ্রীক পুরাণ শঙ্গুলারে জিউস এবং ইউরোপার পুত্র । 
শ্যায়বিচারের জন্য খ্যাত ; হেড্‌সে মৃতদের বিচারক । 


(২১৯) 


জোস মারিয়া সিসন্‌ 


0 গহন গভীরে 


জেলখানার গহন গভীরে 
হুশমনের? আমাদের কবর দিতে চায় 
কিন্তু ধরিত্রীর অন্ধকার জঠর থেকেই 
উঠে আলে উজ্জল সোন! ॥ 
সমুদ্রের রহস্যময় গভীরত1 থেকেই 
ডুবুরী তুলে আনে দীশ্তিময় মুক্তো । 
আমরা দুঃখ ভোগ করি, কিন্তু সহাও করি 
আর চরিত্রের গভীর থেকে তুলে আনি 
লোনা আর মুক্তে। । 
যে চরিত্র তৈরী হয় সংগ্রামের দীর্ঘতায় । 


কাসী আনন্দন LTাE-র একজন সক্রিগ্ভ সদ) এবং কবি হিসাবে-ও 
যথেষ্ট জনপ্রিয় । তার চার ভাই-বোন তামিল ইলম মুক্তি-সংগ্রামে রাষ্ট্র- 
বিরোধী যুদ্ধে শহীদ ৷ ভার কবিতার সুর তামিল জনগনের দৈনিক দুশ্ুক্ে 
প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে এবং স্পর্শ করে সেই সমস্ত মানুষের হুদয়, যার! 
উদ্ধান্ত হয়ে চেয়ে আছেন ভ্রন্মভূমির দিকে ॥ 


0 স্বদেশ 


মাটির নীচে তুমি আমাকে 
কবর দিয়েছ 

ওহে শত্রমশাই ! 

আমার দেশকে তুমি 
কোথায় কবর দেবে । 


(২২০) 


0 যুদ্ধ 


তোমাদের গ্রামের কোণে 
তোমাদের কবরস্থান 
আর কবরস্থানের ভিতর 
এখানে আমার গ্রাম ॥ 


অজয় দাস 


0 স্বদেশ 


আমার পায়ের নীচে এখন মাটি নেই 


হয়তে! যেদিন মাটি পাবো_ 
দেখবো পা-ই নেই । 


0 অনুভব ৯৪--৯৬ 

আমার হায়ের! উদ্পেচস জানে 
অনশন জানে না 

আমাদের প্রভুর অনশন জানে 
উপোস জানে না । 


0 দিবাস্বপ্প 


দোনার খনির মঙ্জুর 

স্বপ্ন দেখে ভাতের 

স্বপ্ন দেখে না 

সোনার গহনা-পরা পরীর । 


(২২১) 


0 মা আর আমি 

আমি পাভেল নই 

আমার মা'র তাই 

কোনে গল্পের নায়িকা হয়ে ওঠ! হয়নি 

কিন্ত পুথিবীর মতে! তারও চোখে ঠিক তিনভাগ জ্রল 
ঠিক যেমনই গোক্ষির মা 

কিন্তু - 

আমি যে গোক্কি নই "গা 


গোপাল ভট্টাচার্ষ . 

0 ঘর বিষয়ে_-১ 

ঘরে যদি চার দেওয়ালে চারটি জানালা 

তবে তো চোখ রাখ! যায় চারদিকে - 

একটা অন্ধকার ঘরে 

চার চারটে ভ্ঞানালা মশাট করে রাখা 

আর একট! মানুষ 

যে কখনো। ভরসা করে 

জিজ্ঞেস করে না নিজেকে £ কেন সে বেচে রয়েছে! 


নিশ্চয়ই সে মানুষের একটা গল্প হবে 
এরপর এবং যা চুয়ে পড়া 

রোদ আর বৃষ্টির গঞ্জে! নয় 
বরং এমন একট! কিছু 
গতিবিধি যার নির্দিষ্ট গন্তব্যে 
কারণ তার রয়েছে শিল্পী-হাত । 
সত্যিই 
শিল্পীর হাত হলে 
তেমন কল্পনাকে রূপায়িত করতে থাকা 
যাবতীয় প্রয়াস, শিলীমন 
চারটে কোণকেই আলোকিত করে তোলেঃ 
অশটা জানালা হাট করে রাখলে 
চারটে জানাল! আবেদন রাখে 

একটা দরজ্ঞার ' 


(২২২) 


[0 কমরেড 

সম্তানের জন্ম দিতে যায় 

যে রমণী 

সে একজ্রন তেমনই মানুষের মতন 
হন্রণা সহা করে 

অথবা, দেই মানুষটি 

গর্ভবতী রমণীর মতন 

নিশ্চয়ই বেশি ভাবিত 

আগত দিনের আকাংক্ষায় 


সে ভাবনায়. 
আমাদের যুক্তির জন্ 
কর্মকাণ্ড ছিল 
একজন মান.যের যাবতীয় 
গভীর সুখের চাইতে-ও 
অন্য কোন সখ 
অন্ত ধরণের স্মুথ 
তিনি তাই স্থষ্টিশীল 
তখনও - 
যখন আমাদের হাতের চেটে।য় 
কেবলই ফাটল 
কেবলই ধ্বংসের চিহ্ন ফুটে ওঠে 
আমাদের চারপাশে 
তিনি হাতগুলি স্পর্শ করেন 
মুঠিবদ্ধ করে দেন 
এবং 
আহ্বান রাখেন 
আমরা তার সঙ্গে 
তখন নাড়ীর টান অন-্ভব করি 
তিনি হয়ে ওঠেন 
কমরেড । 


(২২০) 


D.P.S. FLEXTECH (INDIA) 


Proprietor : K. R. BAVISH! 


Authorised Dealer Cum Stockist of : 


NEW ALLENBERRY WORKS 


12-A, LAKE ROAD, CALCUTTA-29 


Phone : (0) 4667219 (R) 481857 


Fax : 91-33-553891 








সম্পাদক $ অজয় দাস 
অজয় দ)স, ১৮/৯৮ বিহারীলাল চক্রুবন্তী লেন, হাওড়া-৭১১ ১৯১ পশ্চিমবঙ্গ, 
দ্বার! প্রকাশিত, “মা সিদ্ধেশ্বরী শ্রিনটার্স” ১/১এ, শরৎ বস্ত লেন, হাওড়া 


হইতে মুদ্রিত । 
বুল্য_৩৫ টাকা । = 


